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ন্মিন্বেন্চন্ষ 


এক যুগেরও বেশী সময় ধরে অষ্ঠিবাদকে জানার ও' বোঝার চেম্টা করে 
চলেছি-_-কখনও আপন ক্ষমতায়, আবার কখনও বা বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় । 
কা জানলাম, কী বুঝলাম তার হিসেব মেলাতে বিভিন্ন পত্র-পান্রকায় অস্ভিবাদ 
নিয়ে লেখালোখ করেছি, নানা আলোচনাচক্রে প্রবন্ধ পাঠও করোছি। ইতোমধ্যে 
'জাঁঁপল সার্তর্‌£ জীবন ও দর্শন” “অন্তিবাদ ই দর্শনে ও সাহিতো» এবং 
“আঁদউ, বিদায় সার্তর%নামে আস্তবাদ সম্পকিতি তিনটির বই বাংলা ভাষায় 
প্রকাশ করতে পেরোছি । বইগ্ীলর উৎকর্ষ বিচারের ভার পাঠকদের ওপর । 

এক-জস্টেনসিয়েলিজমণ+ শব্দাটর বাংলা প্রাতশব্দ “অন্তিত্ববাদ” না করে 
“আন্তিবাদ” করলাম কেন, এ প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছে । নানা পন্র-পান্রিকায় 
“পুন্তক পযালোচনা" বিভাগে আমার ইতোমধ্যে প্রকাশিত বইগুলি পযলোচনা 
করতে গিয়েও কেউ কেউ এ বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । সাঁবনয়ে জানাই এ বিষয়ে 
আম বিশবভারতীর প্রান্তন উপাচার্য এবং প্রখ্যাত দার্শনিক প্রয়াত ড. 
কালিদাস ভট্রাচার্যের সংগে আলাপ-আলোচনা করেছিলাম বই লেখার আগেই । 
তাঁর আভমত হলো, “আন্তিত্ববাদ না লিখে আন্তবাদ লেখাটাই বাঞ্ছনীয় । কারণ 
অস্তিত্ববাদের এই স্ প্রত্যয় “আন্তি সম্বন্ধেই অপ্রত্যয় প্রবার্তিত করে, অর্থাৎ 
এই “ত্ব'-এর সংযোগে “আষ্ত*র ঘটে প্রাণবিয়োগ এবং প্রসঙ্গত কঙ্কালাবশেষ 
“সারধর্মঃ (99591109 ) “আস্মান্রিক সত্তার (৪১1519109 ) জীবলীলা সাঙ্গ 
করে প্রেতলীলার অবতারণা করে ।” বস্তুত এই কারণেই আমি “অস্তিত্ববাদ" 
শব্দটি ব্যবহার না করে “আন্তিবাদ' শব্দটি ব্যবহার করেছি । টু 

এই বইটি লেখার মূল উদ্দেশ্য ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জা-পল'সার্তর্‌- 
এর বহু-বিতার্কত বই দ্য ক্রিটিক অব্‌ ডায়েলেকটিক্যাল রীজন' ( ক্রিতিক দ্য 
লা রে'জ শিয়ালেকতিক-)-এর উদ্দেশ্য এবং বিষয়বস্তু বাংলা ভাষায় পাঠকদের 
সামনে উপস্থিত করা । এই বইটির উদ্দেশ্য হলো সমসামায়ক দুই দর্শন 
আঁস্তবাদ ও মার্কস্বাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায় কিনা তা বিচার করে 
দেখা । এব্যাপারে সার্তর--এর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, সন্দেহ নেই । কিন্তু 
বাংলা ভাষায় সার্তর-এর বন্তব্কে সহজবোধ্য করে উপস্থাপিত করা নিতান্তই 
শন্ত কাজ। এর জন্য যে পাঁরভাষার প্রয়োজন তা এখনও তৈরি হয় নি। 
আস্তবাদের চচাঁ কলেজ-বিশ্বাবিদ্যালয় স্তরে প্রায় হযই না। ফলে ম্যাকাডোমক 
জগতেও অনেকেই এ বিষয়ে অবগত নন। সার্তর্‌-এর শীক্রাটিক'এরও মান্র 


(৬) 


একটি অংশ প্রকাশিত হয়েছে; অন্য অংশ প্রকাশিত হবার আগেই সার্তর 
পৃথিবাঁ থেকে বিদায় নিয়েছেন। যে অংশটি প্রকাশিত হয়েছে তাও আমাদের 
দেশে সহজলভ্য নয় । তাছাড়া, আস্তবাদ ও মার্কস্বাদের গ্‌ঢেতত্বকে বাংলা- 
ভাষায় সহজবোধ্য করে প্রকাশ করাও সহজসাধ্য নয়। এ ধরনের আরো 
অসুবিধা থাকা সব্বেও এ কাজে ব্রতী হয়েছি বাংলাভাষায় দর্শন চচরি প্রচার ও 
প্রসারের উদ্দেশে । অন্য একটি তাগদও ছিল। বিশব রাজনাঁতির আঙ্গনায় 
দুনিয়ায় স্বাধীনতা ও গণতন্তের দাবীতে জনগণ সোচ্চার । সার্তর-এর 
শরাটক'এর বক্তব্যের সঙ্গে এর আশ্চর্য এক সাদৃশ্য রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। 
বস্তৃত সার্তর্শএর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাভাবনার বিকাশ এবং তাঁর 
রাজনৈতিক জীবনের কর্মকাণ্ড ও নানা ঘাত-প্রাতঘাত সমসাময়িক রাজনৈতিক 
চিন্তা-ভাবনার প্রেক্ষাপটে গভীর অনুসন্ধানের বিষয় । ইতিহাসে সার্তর্‌ 
নন্দিত এবং নিন্দিত দুই-ই । কিন্তু তাঁর বন্তব্যাঈকোন ভাবেই উপেক্ষার বিষয় 
নয়। রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও কর্ম হিসাবে সার্তর-এর ভূমিকাটিও স্পজ্ট 
করার চেষ্টা করেছি। 


বইটি লেখার ক্ষেত্রে দীর্ঘাদন ধরে আমাকে উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন 
অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবতরঁ, ডভ. বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ড. দেবীপ্রসাদ চট্রো- 
পাধ্যায়, অধ্যাপক আথার দান্তো, এবং ড. মৃণালকান্তি ভদ্র । দর্শন, সমাজ- 
নীতি ও রাজনীতি নিয়ে নানা সময়ে আলোচনা করে এরা আমার কাজে 
সহায়তা করেছেন । এদের কাছে আমার খণ অপারিশোধ্য । বন্ধূবর অধ্যাপক 
পার্থ সেন নিজ তাগিদে আমার মনে উৎসাহের সণ্তার করে এবং সমসাময়িক 
রাজনীতির কিছু জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করে সেগুলির উত্তরের সন্ধানে আমাকে 
ব্যাপৃত রেখে বন্ধুকৃত্য সুসম্পন্ন করেছেন । শুরুতেই বইটির প্রকাশকাল 
দ্লুততর করার কৃতিত্ব শ্রী আরাঁজং সান্যালের । আন্তাঁরক ধন্যবাদ জানাই 
দুজনকেই । 
বইটি লিখতে গিয়ে ফরাসী শব্দগ্দলির বাংলা উচ্চারণ ও বানান বিষয়ক 
কাজে সারাক্ষণ' অফুরন্ত উৎসাহ নিয়ে আমাকে 'সহায়তা করেছেন আমার 
* আগ্রজপ্রাতিম সহকর্ম ক্রীপ্রভাতকুমার ভন্ত । তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ । রত্বাবলীর 
, ্স্দনীল ভট্টাচার্য ও প্রেসের অন্যান্য কমাঁদেরও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ । 


সঙদীব ঘোষ 


ভূমিকা ৯ 
আঁ-পল সার্তৃর ৪ ব্যক্তি ও সমকাল ১৬ 


জবাঁন্দিবক য্বীক্ত এবং স্বাধীনতা 
প্রসংগে সাত ৭৯ 
সামর্তৃর্‌ ৪ রাজনৈতিক 1ন্তাবিদ ১৯১ 


ভামিক। 


বিশ শতকী বিশ্বের বৌদ্ধক জীবনধারার দিকে তাকালে একথা 
বলা "বোধহয় অসংগত হবে না যে, ' জীবন্ত মানুষের বান্ডব 
সমস্যাবলশ নিয়ে সাক্রয়ভাবে উৎসাহী মাত দুটি দশনের, বা 
বলা যায় দু ধরনের দাশনকশকরণের, সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । 
এর একট হলো মাকস্‌বাদ, আর অন্যটি আঁশুবাদ । আবখুনিক 
সমাজতাত্বিক চিন্ডাভাবনার ক্ষেত্রে মাকসবাদ ও অভ্িবাদের 
সম্পর্ক বিশেষণ এক গুরুত্বপণণ কাজ । আপাতদৃন্টিতে 
অনেকের কাছে মাকসবাদ ও অভিবাদ পরস্পর বিরোধ মনে 
হলেও সার্তর্-এর চিন্তা-ভাবনায় এ দুয়ের মিলন ঘটে ছল, যার 
ফলে এক নতুন বামপন্হী চিন্তার সামাঁজক মতবাদের সুত্রপাত 
ঘটে । প্রশ্ন উঠতে পারে, সার্তর যেভাবে মার্কসবাদ ও অন্তডি- 
বাদের মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর চেম্টা করেছেন তা কি আদৌ 
সম্ভব 2 অথবা, অন্যভাবে বলা যায়, মার্কসবাদী ও অন্ভিবাদীর 
মধ্যে আলাপ-আলোচনা কি সম্ভব 2১ এমন কি, “অভ্িবাদশ 
মারকসবাদ" কথাটি নিয়েও কেউ আাপাত্ত করতে পারেন । সাত্য 
কথা বলতে কি, মার্কসবাদ? ও আস্তিক অন্ডিবাদীর ( যেমন, 
কিয়েকেগার্দ, ফ্ল্যাস্পার্ঁস মার্সেল প্রমুখ ) মধ্যে কোন রকম 
মালাপ-আলোচনা চলতেই পারে না। এ রকম কোন প্রয়াস 
য নিরর্থক হতে বাধ্য তা বলাবাহুল্য । তবে, সার্তর যে 
চার্যকরভাবে মাকসবাদ ও অন্ভিবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার 
চন্টা করেছেন, নিষ্ঠা সহকারেই তিনি বে মারক্কস্বাদীদের 
ংগে হুঅন্ভিবাদের পক্ষ অবলম্বন করে আলাপ-আলোচনা 


লা 


১০ | আস্তিবাদ, গণতন্ত্র ও মাককসবাদ 


চালিয়েছেন, এটা হীতিহাসসিম্ধ । এ কৃতিত্ব তাঁর একার । অবশ্য খাঁনকটা 
কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন আর এক ফরাসী দার্শানক এবং সার্তর্‌-এর এক 
সময়ের 'ঘনিষ্ঠ :সহযোগী মারস মালোঁ পঁতি। মার্কস্বাদ ও অন্ভিবাদের 
মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর ক্ষেত্রে মৃখ্য ভূমিকা যেহেতু সার্তর-এর, সেহেতু বর্তমান 
লোচনা করলে দেখা যায় যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবতর্ সময় থেকেই ফরাসী 
কমুযনিস্টরা সার্তর্‌-এর আস্তবাদের তীব্র সমালোচনা করতে শুরু করেন । 
কমন্যনিস্টদের বন্তব্য হলো, 'সার্তর-এর আগ্তবাদ প্রাতিক্রিয়াশশীলদের সেবা 
কবে, এটা ভাববাদেরই একটা রূপ, যা সাম্রাজ্যবাদের চরম অবস্থায় বুজোয়া 
বুদ্ধিজীবীদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সংকটকে প্রাতিফীলিত করে। অবশ্য 
ফরাসী প্রতিরোধ অন্দোলনে সার্তর-এর যোগদানের সময় 'থেকেই 
মারক্কস্বাদ ও আভ্ডিবাদের মধ্যে যোগাযোগের সূত্রপাত ঘটেছিল । 

ফ্রান্স জামনি-আঁধিকৃত থাকাকালীন জাতীয় লেখক সংঘের, সদস্য হিসেবে 
সার্তর-এর মাকস্বাদীদের সংগে প্রত্যক্ষ যোগাযোগে থাকার সুবাদে 
বাভন্ন সময়ে তিনি তাঁদের সংগে অন্তিবাদী দর্শন নিয়ে আলোচনা করার 
সুযোগ পেয়েছেন। ফ্রান্সের মুন্তির পর কমতনিস্ট পান্রকা “'আকবসয়* 
(800017)-এর কর্তপক্ষ সার্তর্‌-কে তাঁর অন্তিবাদের বরুত্ধে ইতোমধ্যে যে- 
সব আঁভিযোগ বিভিন্ন পন্ন-পান্রকান প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির জবাব দেওয়ার 
আমন্ত্রণ জানান । সার্তর, প্রথমেই তার জবাবে বলেছেন যে, মাকস্বার্দের 
সংগে তাঁর চিন্তাভাবনার সামঞ্জস্যের ভান্ততে তিনি মাকস্বাদ ও অন্তি- 
বাদের মধ্যে সহযোগতার পক্ষপাতী । তিনি দুটি বিষয়ের ওপর গুরাস্থ 
আরোপ করেছেন £ (১) দুটি দর্শনই “্বাধীনতা”-র প্রবনতা; উভয়ের দাবি 
মানূষ-ই তার ভাগ্যনিয়ন্তা এবং (২) উভয় দর্শনই কর্ম ও সংহাতির দর্শন। 
সার্তর জানিয়েছেন !যে তাঁর অশ্তিবাদের 'ভীত্ত জামনি-আধকৃত ফ্রান্সের 
বৈপ্লবিক পাঁরবেশ ; পাতি-বুজেয়া বুদ্ধিজীবীদের বিভ্রান্তি ও সংকট থেকে 
তাঁর অন্ঠিবাদের উৎস নয় । 

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে ফরাসী কমন্যনিস্টরা হঠাৎ প্রাতিরোধ 
আন্দোলনের “একতা ও সংববদ্ধতা"-র মানাঁসকতাকে বর্জন করে সার্তর্-এর 
চিন্তাভাবনাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করতে লাগলেন । তাঁদের কাছে তখন 
সার্তর্‌ এবং সার্তর্‌-এর সংগে জড়িত সরই, যেমন, অভ্বাদ, লে ত' মদার্ন” 
দিমোন দ্য বোভয়র, আলবের ক্যাম, ফালোঁ পাতি, নিন্দনীয় ও বর্জনীয় |. 


১১ 00285 81102051 066 79118 1108, 


'ভূমিকা ১১, 
অঁরি ল্যফ্যবর মনে করতেন, “সাতর্এর আন্তবাদের সংগে মার্কসবাদের 
কোন সম্পকই নেই ; সাত বৃ-এর আঁপ্তবাদ হলো কমন্যনিজম-বিরোধী একটি 
প্রচারযন্ত্ ফ্রান্সের যুবশীন্তকে মোহমুণ্ধ করে রাখার এক সূচতুর কৌশল ।৮২ 

কিছু সময়ের জন্য অধশ্য ফ্রান্সের কময্যনিস্ট পার্ট সার সম্পকে 
নিশ্চিত কোন সিদ্ধান্ত করা; 'থেকে বিরত ছিল। পার্টির কর্মকতারা 
তখন দোটানার মধ্যে দিন কাটাচ্ছলেন। কয়েক ধর পর সার কমন্যনিস্ট 
পার্টির সংগে তাঁর সম্পক" (চাল্লশের দশকের ) তিতার সংগে স্মরণ 
করেন।০ ল্যফাবর্‌ এবং অন্যান্য কম্রনিস্টরা সার্তর্কে সমালোচনা 
করার পর কমযুনিস্ট বুদ্ধিজীবী জাঁ কানাপা সার্তর-কে জানান যে, তাঁর 
শবয়িং আ্যাপ্ড নাথংনেস গ্রন্টির বন্তব্য প্রকৃতপক্ষে মার্কস্বাদের সংগে 
সংগতিপূর্ণ। সার্তর ভাবলেন, কম্যানস্টরা আর তাঁর বিরোধী নয়। 
কিন্তু কমন্যনিস্টদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে কোথাও উপাস্থিত থাকলে সেখানে 
তাঁকে সমালোচনা করা হাচ্ছল। অনাদকে আবার কমন্যনিস্ট পান্রকাগুলিতে 
লেখার জন্য তাঁর কাছে অনুরোধও আসাছল । এই অস্নন্তিকর পারস্থিতিতে 
সার্তর- কিহুটা হতবাক হয়ে পড়েন। এমতা'স্যায় ফান্সের এক ধমযুনিস্ট 
নেতা সার্তর্‌কে “বামপণন্হী এঁক্যের" £গন্য সাক্য়ভাবে উদ্যোগী হতে অনু- 
রোধ জানান । এই অনুরোধ আসার অল্প কয়েণঁদন পরুঈ “আকাসয়” পান্রি- 
কাটি সার্তর -এর সমালোটনায় মুখর হয়ে ওঠে । এাঁদকে আবার ফরাসী 
কমদ্যনিস্ট পার্ট চাই?হিল সাতব্‌ পার্টর সদস্য হোন : কিন্ত সার্তর্‌ 
রাজী হন নি। 

বিশ্ব-রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিচার করলে বলা মায় যে, 'তারিশের দশকের 
মাঝামাঝি সময় থেকে পণ্জাশের দশকের মাঝামাঝি সময় পযন্ত ফরাসী 
মার্কস্বাদীদের ওপর গ্তালনের ছিল প্রচণ্ড প্রভাব । ফরাসস মাকসবাদণী 
বাঁদ্ধজীবাদের প্রধান কাজই তখন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন করা । 
কেউ কেউ মনে করেন যে, সোভিয়েত স্বার্থের প্রয়োজনে স্তালিন বস্তুত ইউ- 
রোপায় পার্টিগুলিকে কাজে লাগিয়েছিলেন যাতে ফরাসী মাকস্‌বাদীরা 
পার্টর বৈশ্লবিক ভূমিকার সপক্ষে যাৃস্তির অবতারণা করতে বাধ্য হন, 
“যাঁদও বাস্তাঁবকপক্ষে ন্তালন পার্টির রক্ষণশীল ভূমিকার জন্য নিরেশ 
দিচ্ছিলেন ।”* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ফ্রান্সে বৈশ্লাবক আবেগাীয় উদ্যমের 


২, 4১০00100১40 (700৩ ৪, 1945), 

৩. নিশদ বিবরণের জন্য সিমোন দ্য ধোভয়র-এন্স দ০7০৩ ০1 01:400)96900৩ ভ্রউব্),। 
৪, 

€৩ 


'আক্াসয় * পত্রিকার সম্পাদক হার্ের মন্তিষ্প্রসূত। 
11750 ও, ২61৮৩590811) 813৫085 [70108 (09010000015 7১800, 1941-47়, 


৯২ আস্তবাদ, গণতন্ত্র ও মাক স্বাদ 


সময়, মস্কো দ্য” গলকে “আলিঙ্গন” করল, এবং কমহ্যনিস্ট পার্টি তার বিস্লবী 
জঙ্গী সদস্য “ও সমর্থকদের ভ্তভালিনের "ইউরোপীয় শ্িতিশীলতার নাতির 
দোহাই দিয়ে সংযত করতে বাধ্য হয়। ফরাসী মার্কস্বাদীরা এক উভয় 
সংকটের মুখোমুখি হলেন--একাদকে রূশীয় সমাজতন্ত্রের পক্ষ সমর্থন এবং 
অন্যদিকে ফরাসী ধনতন্বের বিশ্লবীকরণ । য্্যাস্পার্স ও মার্সেল-এর আন্তিবাদ 
ধমাঁয় বিশ্বাসের সংগে এবং হাইডেগারের আন্তবাদ ফ্যাসীবাদের সংগে 
অবিচ্ছেদ্যরূপে জঁড়ত থাকার জন্য মার্কসবাদীরা এই ধরনের প্রাতক্রিয়া- 
শীলদের সংগে কমহ্যনিস্ট পার্টিকে জড়াতে চান নি। 


অন্তিবাদী হিসেবে সার্তর্‌ ছিলেন অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের । তিনি 
ছিলেন নিরীশ্বরবাদী এবং প্রগাতিশীল, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা প্রয় এবং 
মানবদরদী, যুদ্ধবিরোধী এবং 2শান্তিবাদী । ফরাসী যুবসমাজের এক 
বিরাট অংশ ছিল তাঁর সমর্থক। এই ব্যাপারটি ফরাসী কমম্যনিস্ট পার্টির 
পক্ষে ছিল অস্বন্তিকর । পার্টর অনেক তরুণ বুদ্ধিজীবী ছিলেন সার্তর- 
এর চিন্তাভাবনার প্রাতি অনুরন্ত, বিশেষ করে সার্তরএর অঙ্গীকার” ও 
প্ৰায়বদ্ধতা”র ধারণার প্রাত। হারভে” জাঁতোসাই দেসান্তি, কোতার্দ, 
দোমিনিক দেসান্তি প্রমুখ অনেক তরুণ বুদ্ধিজীবী, যাঁরা প্রাতিরোধ 
আন্দোলনের সময় কমযানস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, মার্কসূবাদ ও 
অন্তিবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের সার্তরীয় প্রচেন্টাকে সমর্থন করতেন । 
প্রীতরোধ আন্দোলন শেষ হওয়ার পর যুদ্ধকালীন যে সংঘবদ্ধতা ও মিন্রতা 
গড়ে উঠেছিল তাকে ফরাসী কমুযুনিস্ট পার্টি উপেক্ষা করে পার্টির কঠোর 
নিয়মশৃঙ্খলা ও রীতিনীতির ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করে । ফলে আন্তিবাদী 
মারকস্‌বাদের জন্ম গেল অনেক পাছয়ে ££“এর মূলে রয়েছে ভ্তালনের রাজ- 
নৈতিক জরুরী প্রয়োজনীয়তা |” পার্টর স্বার্থে কমন্যনিস্টরা সার্তর্‌্-এর 
মতবাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো সত্বেও সার্তর্‌ মাকস্বাদের সংগে 
অন্ভিবাদের সমন্বয় সাধনের প্রচেম্টায় ছিলেন উৎসাহী । 


সামাজিক ও রাজনোতিক পাঁরিবর্তনের সংগে সংগে অবস্থা এবং পরিস্থিতির 
বদল ঘটতে লাগল । ইতিহাস তার সাক্ষী । ১৯৪৮-এর পর দেখা গেল 
যুগশ্লাভিয়ার মাক্স্বাদীরা সার্তর্এর সংগে আলাপ-আলোচনায় 
উৎসাহী । ১৯৬৬ খ্রস্টাব্দের অক্লোবর মাসে ব্যন্তিপূজার বিরুদ্ধে রূশ নেতা 


৬, 1২780 0১০9816, 1771816100181 1৬081718102 10 হ০80./87 17181006, 


ভূমিকা ১৩ 


ক্লুশ্চেভের তান্র% আব্ুমণ এবং বন্তব্য কোন কোন সমাজতান্লিক দেশে বড় 
তুলল। পরবতণঁ সময়ে তা' জনসমক্ষে প্রকাশ পেল পোলিশ মাকসবাদীদের 
' বন্তব্যে। *তাঁরা ক্রমশ 'দায়বদ্ধতা”-র ব্যান্তগত সমস্যা এবং “স্বাধীনতার 
ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন । পোলিশ মার্কসবাদী আযডাম স্যাফ-এর 
দৃম্টিভঙ্গী ও মনোভাবে উৎসাহিত ও আকৃষ্ট হয়ে পোলিশ মাকস্বাদী 
তাত্বিকরা তরুণ মাকসের রচনাবলী এবং সারায় অন্তিবাদের ওপর গুরুত্ব 
ট'আরোপ করলেন । তাঁরা এমন একটি নৃবিজ্ঞানের সন্ধান করতে লাগলেন 
যামাক্সীয় ভাবরসে পুজ্ট। সার্তর যে সমন্তভ সমস্যার কথা বলছিলেন 
সেগুলি ধীরে ধীরে কোন কোন কমযনিস্ট মহলে গুরুত্ব পেতে লাগল ॥ 
অধিকাংশ বামপন্হী বুদ্ধিজীবীরা উপলব্ধি করলেন ষে, শ্তালিনীয় আকারে 
মার্কস্বাদ ইউরোপে কখনই বিপ্লবী তত্ব হিসেবে স্বীকৃতি পাবে না। 

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, পবায়ং আণ্ড নাথংনেস গ্রন্হে 
উল্লিখিত “স্বাধীন ব্যন্তিমানুষ যে এই জগতে “সামাজিক জাব" হিসেবে 
অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে অর্থপূর্ণভাবে জীবন যাপন করতে পারে তা সারতর তাঁর 
“দ্য ক্রিটিক অব্‌ ভায়েলেকটিক্যাল রাজন? গ্রন্হে দেখাতে উদ্যোগন হয়েছেন । 
। এ গ্রন্হটিতে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে মার্কস্বাদের সংগে তাঁর আস্তি- 
বাদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছেন এবং আন্তরিকভাবে চেম্টা করেছেন একটি 
সামাজিক মতবাদ তোর করতে । এই মতবাদই হলো “আন্তিবাদী মাকসবাদ*। 

সার্তর-এর অন্ভিবাদী মার্কসবাদ মৃখ্যত:ব্যন্তিজগৎ' এবং “সামাজিক জগৎ 
-এর: মধ্যে সমন্বয় সাধন করার এক সনিষ্ঠ প্রচেষ্টা । “সামাজিক মানুষ”এর 
মাকসীয় প্রত্যয়টর সংগে তাঁর নিজের স্বাধীনতা”-র প্রত্যয়টির সংশ্লেষণ 
ঘটাতে তিনি ছিলেন সচেষ্ট । চল্লিশ, পণ্চাশ ও ষাটের দশকের সার্তর্‌-এর 
রচনাগুলি সযত্বে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, দর্শন এবং রাজনশীতি, অন্তি- 
বাদশ স্বাধীনতাঁএবং মাকর্সীয় গোম্ঠীর ( ০০111704171 ) মধ্যে সমন্বয় সাধন 
করার এঁকান্তিক প্রয়াসই তাঁর ভাবনারঞ্রকেন্দ্রবিন্দু । ১৯৬০-এ আমরা দেখতে 
পাই সার্তর্‌-এর মতবাদ একটি *ইাতহাসের দর্শনের রূপ লাভ করেছে । তাঁর 
“ক্রিটিক গ্রন্হটিতে তিনি 'নিজের প্রথম দিকের ব্যন্তিস্বাতন্ত্যবাদী প্রবণতাকে 
সমালোচনা করে সমাজতান্িক পূর্ণ মানূষের কথা বলেছেন। আর তা 
করতে গিয়ে তিনি বারবারই নিজের অতাত সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন, নিজের 
বিরুদ্ধে নিজে কলম ধরেছেন এবং নাটকীয়ভাবে তাঁর বহুবিচিন্র আভিজ্ঞতাকে 
স্বাগত . জানিয়ে ৮পণ্তাশোর্ধশ্বসার্তর রচনা করেছেন তাঁর পক্রিটিক' গ্রন্হটি । 
উইলক্লেড দেসান যে বলেছেন “সার্তর আসলে শেষ কার্তেজায় চিন্তাবিদ, 


১৪ 


আস্তবাদ, গপতল্ত ও মার্কবাদ 


একথা সার্তর্‌ মানতে রাজী নন। কারণ, তাঁর অন্ভিবাদী মার্কস্‌বাদ তথা 
শুুটিক' গ্রন্হাটির বন্তব্য হলো, মামবিক উপলব্ধি নিজ্জ আত্মাকে কেন্দ্র করে 
হয় না; এর জন্য প্রয়োজন হয় গণতান্তিক একটি গোষ্ঠীর, যেখানে প্রাতিট' 
ব্যক্তিই স্বাধীন সত্তা হিসেবে স্বাঁকৃতি পাবে । 

সার্তর তাঁর অন্ভিবাদী মার্কসবাদ রচনা করতে গিয়ে দর্শন, অর্থনঁতি, 
থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন এবং বিশ্ব-রাজনীতির গুরত্বপূর্ণ ঘটনাবলণ 
বিশ্লেষণ করেছেন । তাঁর আগ্ভিবাদর্ঁ মার্কস্‌্বাদের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ £ 


নি 9 ও ৫৮ ৫ 


৮. 


৪০ 
৯০, 


১৯০ 


এটি হলো কর্ম ও সংহতির দর্শন । 

মানুষ সামাজিক জীব--এই' উল্তির স্বীকাতি । 

শ্রেণী বিরোধ অপারহার্য_-এই বিবৃতিটির সত্যতায় বিদ্বাস। 
মার্কস্বাদ এ যুগে শ্রেষ্ঠ দর্শন--এই উত্তিতে অবিচল আস্া । 
স্বাধীনতা, দায়িত্ববোধ, যৌথ কমপ্রয়াস, তত্ব ও প্রয়োগের একা, 
অনন্বয় বা চ্যাতি (81197811011 ), প্রাঞ্ষিস্‌ বাঈকর্ম প্রকল্প, দ্বান্দিবক 
যুস্তি, সামাজিক পরিচ্ছিতি প্রভৃতির'ওপর় গ:রত্বে আরোপ । 

মানব জীবনের সমন্ত' সম্পকর্ষে শুধুমাত্র উৎপাদনন্দম্পর্ক ( শিতে- 
001001017-151980077 ) হিসেবে গণ্য'না করা । 

এই'মতবাদ এমন এক ধর়নের' মতবাদ যা' উন্নত শিজ্পীয়।সমাজকে 
এমনভাবে প্রত্যয়ীকরণ ( ০01551য1081155") বছর ধা এর চ্যুতিকৃত” 
কাঠামো বা'আকারের ( ঞ।লাভ179 5161011) সম্ভাব্য বনের, 
দিকে অঙ্গুলণী নিদেশ করে” 

আপন জগৎ-স্টিতে ব্যন্তির যেঃস্জনকায়াঁ ভূমিকা ও উদ্যম তার' 
ওপর গুরুত্ব আরোপ এবং প্রান্সিসের প্রাধান্যের'স্বীক্াত। 

সমন্টিগত দায়িত্বের ওপর গুরত্ব' আরোপ । 

মানাবক বিষয়শগততাকে এবং স্বাধীনতাকে বথেষম্ট-গণ্র-ত্ব, সহকারে 
বিচার-বিবেচনা করা । এবং 

স্বয়ংসম্পূর্ণ মতবাদ গঠনের প্রয়াসকে বন করা'। 


মার্তর্‌-এর, আন্তবাদী মার্কসবাদ সমালোচনার উধের্ব নয় সত্য, তবে 
বঞ্বরাজন তির জাটল প্রেক্ষাপটে সার্তর-এর বন্তবোর তাৎপর্য অনুধাবন করা 
।কান্তই প্রয়োজনীয় । তাঁর সামাজিক ও রাজনোতিক চিন্তাধারার যে পারচয় 
নমরা “ক্রিটিক" গ্রন্টিতে পাই তার সঠিক অনুধাবনেই তা সম্ভব । 


একালের অন্যতম বিভার্কত ও বিস্ময়কর প্রাতভা জাঁপল সার্তর্‌ 
১৯৫০ খরীস্টাব্দের ১৬ই এাপ্রল ৭৫ বছর বয়সে এই পৃথ্থিবশ 
থেকে বিদায় নিয়েছেন । সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে হে 
নিপ্ুশন্দ দর্শনের জগখ্, সেই জগতের আধবাস হয়েও সার্তর- 
নিঃশব্দ ছিলেন না। দার্শনক চিক্তায় মৈনাকচড়া থেকে 
বাররার নেমে এসেছেন মাটির পৃথিবীতে । 

পারচয় বহন করে তাঁর রচনাসম্ভার, আর বিরল প্রাতিজর" 
অধিকারী নিষ্ঠাবান কম হিসেবে তাঁর পরিচয় রগ্জেছে তর: 
বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে । তাঁর দার্শানক চিন্তাভাবনা, তা 
প্রবন্ধে, আত্মচারতে, রাজনোতিক ভাষ্যে এবং সাক্ষাৎকারে । 
শুধুমাম দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে তারি চিন্তাভাবনা সীমিত না'রেখে 
মল বস্তব্যকে জনমানসে বিকীর্ণ করেছেন । বার্থ অথেন্ছ। 
সার্তর ছিলেন অন্তডিবাদের “প্রচার সচিব* &' 

১৯০৪ শ্রীস্টাব্দে জাঁব্যাঞ্ডিজ্ঞ সার্তর এবং আন মেরা 
শোয়াইৎজের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন । ১৯০৫ ধ্রীস্টান্দে ২১শে 
জুন এ*দেরই সন্তান জাঁ-পল সার্তর-এর জন্ম হয়। পরের বছরই 
সার্তর পিতৃহারা হন । ১৯০৬ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 
জা পাল, সনর্ভ, রৃ-এক চিন্তাটা ববচ। ৪ কর্জবলগ্চের, নিরিচ্ত- দিরনিয়ে- সঙটষ 
ঘেষে আর *ণজশুংপল সার £ জীকন এ বর্শন" বইখানতে আলেচন! 
করেছেন । উৎসাহী পাঠককা ধরা দেখতে এাক্টেন,) 


১৬ আচ্ডবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 


' সার্তর মাতামহ শার্ল শোয়াইংজের-এর অভিভাবকত্বে, তাঁর-ই আশ্রয়ে মায়ের 
সংগে দিন যাপন করেন । ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আন মেরী আবার বিয়ে করেন 
এবং সার্তর্কে তাঁর কাছে নিয়ে যান। সার্তর-এর আত্মচরিত ধথেকে জানা 
যায় যে” সেখানে তাঁর দিন কেটেছে দারুণ অস্বন্তি আর অশান্তিতে ৷ ইতোমধ্যে 
১৯০৮-এ সিমোন দ্য বোভয়র এবং ১৯১৩-এ আলবের: ক্যামুজন্মেছেন। 
সার্তদ্র-এর শিক্ষাজীবন শুরু হয় চ্ছানীয় রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে । ১৯২৪ 
গ্রীস্টাব্দে তিনি ভার্তি হন রাম্ট্রীয় উচ্চতর নমলি বিদ্যালয়ে । ১৯২৯ খ্রাস্টাব্দে 
সেখানে থেকে প্রথম স্থান আধকার করে সার্তর্‌ স্নাতক হন। এ বছরেই 
এ পরাক্ষাতে দ্বিতীয় স্থান আঁধকার করে স্নাতক হন দিমোন দ্য বোভয়র, 
পরে ধান সার্তর্‌-এর ঘাঁনম্ঠ সহযোগী ও জীবন-সাঙ্গনী এবং অগ্তিবাদী 
সাহিত্যিক হিসেবে খ্যাঁতিলাভ করেম। ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ পযন্ত 
সার্তর বাধ্যতামূলক সামর্রিকফ শিক্ষা গ্রহণ করেন। সেনাবিভাগে শিক্ষা 
সমাপ্তির পর অধ্যাপক হিসেবে দার্তর কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৩৩ 
খ্রীষ্টাব্দে বার্লনের ফরাসী ইনস্টিট্যুটে (্যাচ্চিত্যু ফাঁসে ) রেম*আরোর 
জায়গায় সার্তর্‌ “ফেলো” নিবাচিত- হন এবং এডমুস্ড হুসার্ল ও মার্টন 
হাইডেগারের কাছে সমকালীন জামনি দর্শনের পাঠ গ্রহণ করেন। এ সময়ে 
তিনি কাফকা, ফক্‌নার এবং হেমিংওয়ের রচনার সংগে পরিচিত হন। ১৯৩৪ 
থেকে ১৯৩৯ -খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সার্তর্‌ রচনা করেন দ্য দ্রানসেনডেন্স 
অব্‌ দ্য ইগো, দ্য ইমাজিনেশন” নসিয়া ইনূটিমোসি” পদ্য ওয়াল”, 
“স্কেচ ফর এ থিওরী অব্‌ ইমোশন্‌ প্রভৃতি 1গ্রন্গদ্লি । দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের শুরুতে তান ফরাসী সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং জামনদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে বন্দী হন। বন্দীশাবরে অত্যাচারিত অবস্থায় 
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁকে দিন কাটাতে হয়েছে । কিন্তু সেই [অবস্থায়ও 
সার্তর্‌ তাঁর সহবন্দীদের মন্মেবল অক্ষু্গ রাখার জন্য নাটক লেখা ও মণস্থ 
করার দায়িত্ব পালন করেছেন । ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মান্তলাভ করলে সার্তর্‌ 
আবার অধ্যাপনায় ফিরে আসেন । এঁ বছরই 'আলবেতোঁ জাকোমেছ্ছির সংগে 
তাঁর দীর্ঘন্ছায়ী বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে সার্তর জাতীয় 
লেখক সংঘে যোগদান করেন। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে ক্যাম, সালাব্রু, ভিলার, 
ককতো প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের সংগে সার্তর নাটক সম্পর্কিত বিষয়ে এক 
গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কে অশিগ্রহণ করেন। এঁ বছরই তিনি ফরাসী জাতীয় 
নাট্যশালা পরিচালনকারী কমিটির সঙঙ্য নিধূক্ত হন। ১৯৪১ দেকে ১১৪৪ 
্রাস্টাব্দ পরন্তি সার্তর্‌ ফরাসী প্রাতরোধ আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন 
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এবং লে লেতর ফ্রাঁসে, কণ*বা প্রভৃতি পন্র-পন্লিকার সংগে যুস্ত ছিলেন। 
ফ্যাসীবাদ ও স্বৈরতন্লের বিরুদ্ধে এ সব পন্র-পান্রকায় তিনি বহ্‌ প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেন। এঁ সময় সার্তর সমকালীন ফরাসী দর্শনের অন্যতম 
পুরোধা মারস মালোঁ পীত এবং এবং আরো কয়েকজনের সংগে ।বুদ্ধিজীবশ- 
দের প্রতিরোধ সংস্থা সমাজবাদ এবং মুক্তি” প্রতিষ্ঠা করেন, যদিও তা খুব 
একটা সফল হয় নি এবং কয়েকমাস পর তাভেঙ্গে যায় । ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 
সার্তর অধ্যাপক পদে ইস্তফা দেন- উদ্দেশা ছিল সারাক্ষণ লেখার কাজে 
আত্মনিয়োগ করা । ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তিনি দ্য ফ্রাইজ', দ্য 
ইমাজিনারণ”, শবয়িং আপণ্ড নাথিংনেস' প্রভৃতি গ্রন্যগুলি রচনা করেন । 

১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে সার্তর “কিবা” ও ণফগারো” পান্রকার প্রতিনাধ হিসেবে 
যুক্তরান্ট্র পরিভ্রমণ করেন। সেখানে তিনি লেভি স্ত্রাউস, আঁদ্রে মাসোঁ, প্রোসিডেন্ট 
রুজভেল্ট, ব্রতো প্রমূখ চিন্তাবিদদের সংগে বিভিন্ন বিষয় নিযে আলোচনা 
করেন। ১৯৪৫ খ্ীষ্টাব্দে তিনি ফরাসী সরকারী খেতার লেজিয়ো দ্য নর, 
প্রত্যাখান করেন এবং “রোডস ট ফ্রিডম, গ্রন্হটির প্রথম ও দিলতীয় খণ্ড প্রকাশ 
করেন । এ বছরেই প্যারিসে তাঁর “একাঁজস্টেনসিয়োৌলজম- আযান্ড হিউ- 
ম্যানিজম শীর্ষক বক্তৃতা অগ্তিবাদের প্রভাব অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। 
১৯৪৫-এর ১&ই অক্টোবর সার্তর্‌ তাঁর সাধের “লে ত* মদার্ন, পাঁত্রকার প্রথম 
সংখ্যা প্রকাশ করেন । ১৯৪৬ খ্রীস্টান্দে প্রকাশিত হয় তাঁর একবঁজস্টেন- 
সিয়েলজম্‌ আযাণ্ড হিউন্যানিজম”, পরফ্রেকশন অন্‌ দ্য জ্যইস কোশ্চেনঃ 
“ডেথ্‌স্‌ উইদাউট সেপুলেচার” পদ্য রেসপেকটেব-ল: প্রাস্টিট এট” প্রভৃতি গ্রন্হ। 
এঁ বছরই তিনি সংবিধান সম্পাঁকতি রেফারেপ্ডাম-এ ভোটদানে বিরত থাকেন 
এবং যুনেস্কো-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে লেখকের দায়িত্ব" সম্পর্কে বস্তুতা 
করেন । ক্যামুর সংগে প্রথম বিরোধের সূত্রপাত এঁ বছরেই । 

১৯৪৭ খ্বীস্টাব্দে সার্তর্‌ প্রকাশ করেন “সচুয়েশন-১” “বোদলের” “দ্য 
গেমস্‌ আর ওভার" প্রভৃতি গ্রন্হ এবং মৃত বন্ধু পল নিজ+ সম্পর্কে কমন্য- 
নিস্টদের অপবাদের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ জানান । রুশ পান্রকা পপ্রাভদা'-র 
আকুমণের উত্তরও তিনি দেন এঁ বছরেই । রেম* আরো এবং আথরি কোয়েস্‌- 
লারের সংগে তাঁর বিচ্ছেদও ঘটে এ সময়ে । ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সাততর-এর 
ষে গ্রন্যগ্ল প্রকাশিত হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো “ইন দ্য মেস, দ্য 
ডা হ্যাশ্ডূস” এবং ণসহুয়েশন-২। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ দ্য ডার্ট হ্যা্ড্স্‌” 
নাটকাঁটকে সোভিয়েত 'িরোধাী বলে চিচ্ছিত করলে সার্তর অত্যন্ত ক্ষৃব্ধ হন ॥ 
ভ্যাটিকান শহরের পোপের দপ্তর থেকে সার্তর্‌-এর সমন্ত রচনাকে বর্জনের 

অচ্ভিবাদ, গণতন্্--:২ 
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আদেশ জারি করা হয় এ বছরেই । ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে সার্তর মালোঁ প*তির 
সংগে সোভিয়েত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের বিরুদ্ধে তীব্র প্রাতবাদ জানান । 
ইতিমধ্যে সার্তর প্রকাশ করেন রোড্স্‌ টু ফ্রিডম” গ্রন্হের তৃতীয় খণ্ড, 
“ডেথ ইন দ্য সোল”, “সচুয়েশন-৩” দ্য ডেভিল আ্যান্ড দ্য গুড গড+ “সেন্ট 
জেনে ঃ কমেডিয়ান আশ্ড মারটিয়ার' প্রভৃতি গ্রন্গুলি। 

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ সার্তর-এর জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ক্যামূর সংগে 
তাঁর এঁ বছরেই রাজনৈতিক কারণে বিচ্ছেদ হয়ে যায় । এর পর আর কোন- 
দিনই দুজনের সাক্ষাৎ ঘটে নি। এ বছরের নভেম্বর মাসে সার্তর এক 
সান্ধ্য ভোজে মিলিত হন িকাসো ও চ্যাপালনের সংগে । ঠাণ্ডা লড়াই-এর 
বিরুদ্ধে ঘোষণাপত্র তিনি স্বাক্ষর করেন এ বছর এবং ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত 
শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেন । ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বার্লনে বিশ্বশান্তি 
কামাটর আঁধবেশনে এবং ১৯৬ খ্রীস্টাব্দে হেল্সিংকর বিশ্বশান্তি আন্দো- 
লনের সম্মেলনে সার্তর যোগদান করেন। ১৯৫৪-তে তিনি ফরাসী- 
সোভিয়েত সংঘের সহ-সভাপাঁতি মনোনীত হন এবং প্রথম সোভিয়েত রাশিয়া 
পরিভ্রমণ করেন । ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরীতে সোভিয়েতের হস্তক্ষেপের তীব্র 
নিন্দা করেন সার্তর্‌, ফলে কমন্নিস্ট পার্ট ও ফরাসী-সোভিয়েত সংঘের 
সংগে সম্পর্ক তিন্ত হয়ে ওঠে । এ বছরে প্রকাশিত হয় তাঁর “নেক্লাসভ 
নাটকাঁট। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আলাজরিয়ায় ফরাসী সরকারের অত্যাচারের 
মুক্তিসংগ্রামকে দমন করা থেকে বিরত থাকার জন্য ফরাসী সৈন্যদের কাছে 
আবেদন জানান । তাঁর এ কাজের জন্য দক্ষিণপন্হী সন্মাসবাদীরা দু"দ?বার 
তাঁর ক্ল্যাটে বোমা ফেলে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে। তদানীন্তন ফরাসী 
রাম্ট্রপাতি জেনারেল দ্য গলকে তাঁর উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যরা এবং প্রান্তন 
যোদ্ধারা সার্তর্‌-এর এঁ ধরনের 'রাম্ট্রবিরোধী” কাজের জন্য তাঁকে কারাদণ্ডে 
বা মৃত্যুদণ্ডে দশ্ডিত করার দাবী জানালে রাম্টপাত দ্য*গল ফরাসন প্রাতরোধ 
আন্দোলনে সার্তর্‌-এর গৌরবজনক ভূমিকার কথা স্মরণ করে বলে ছিলেন__ 
“ব্দ্ধজশীবশীদের কথা বাদ দাও", ভলতেয়ারকে কখনও গ্রেপ্তার করা হয় না” । 

১৯৬০ খ্াস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সার্তর-এর “আালটোনা” এবং বহ 
বিতকিতত গ্রন্হ পয ক্রিটিক অব ডায়েলেকটিক্যাল রীজন”। জন 
তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মের জন্য লাভ করেন ওমেগা পুরস্কার (ইতালি ) 
তান এ বছরে কিউবা ও যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণ করেন এবং উজ 
চে গুয়েভারা, মারল টিটো প্রমূখ রাষ্টনীতবিদদের সংগে নানা বিষয়ে 
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আলাপ-আলোচনা করেন। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে সার্তর রোমে গ্রামচি ইন- 
স্টিট্যুটো “রহস্যবাদ এবং মার্কস্বাদ” সম্পর্কে বন্তুতা করেন এবং গারোদির 
সংগে দ্বন্দৰবাদ' সম্পর্কে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে 
সার্তর্‌সমোন দ্য বোভয়রের সংগে রাশিয়া ভ্রমণে গেলে কুশ্চেভ তাঁকে সাদর 
অভ্যর্থনা জানান । এ বছরই তিনিই শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশে বিশ্ব 
শান্তি সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য আবার রাশিয়া যান । 

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্তর্‌ প্রকাশ করেন তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 
“দ্য ওয়ার্ডস-৮ এবং “সছুয়েশন-৪,৫,৬। নীতি ও সমাজ" সম্পকে সার্তর- 
রোমে গ্রামচি ইনস্টিটুটে এক গরযত্বরূর্ণ বন্তুতা দেন এবং নোবেল পুরস্কার 
প্রত্যাখ্যান করেন এ বছরই । ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় তার "সচুয়েশন- 
৭ গ্রন্থটি । এ বছর তিনি ভিয়েতনামের মানুষের ওপর মার্কিন সৈন্যদের 
বর্বর অত্যাচার ও আমেরিকার ভিয়েতনাম নীতির বিরুদ্ধে প্রাতবাদ জানানোর 
জন্য পারদর্শক-অধ্যাপক হিসেবে আমেরিকার কর্নেল বিশ্বাবদ্যালয়ে বন্তৃতা 
দেওয়ার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন । দীর্ঘাদনের পাঁরচিতা ইহুদ? মেয়ে 
আরলেত্‌ এল. কাইমকে দত্তক-কন্যা হিসেবে গ্রহণ করেন সার্তর- এ সময়েই । 
১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে বাট্রণ্ডি রাসেল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার 
ক্লাইম-স্‌ ট্রাইব্যনাল'-এর সভাপাঁতি হিসেবে সার্তর্‌ প্রকাশ করেন ণভয়েতনাম £ 
ইম্পারয়্যালজম্‌ আাপ্ড জেনোসাইড” নামক চাণ্ল্যকর তথাপুস্তিকাটি । 
এ পুন্তিকায় তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষার ভিয়েতনামের গণহত্যার জন্য 
আমেরিকাকেই দায়ী করেছেন ।* 

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সার্তর্‌ মে মাসের ছাব্র-বিদ্রোহকে সমর্থন করেন এবং 
পুলিশের দমননীতির নিন্দা করেন । চরমপন্হী এবং মাওবাদী ছান্রসংচ্ছা 
কর্তৃক প্রচারিত প্রচারপন্রে তাঁর নাম বাবহার হতে দেখেও তিনি কোন আপাস্তি 
জানান নি। এমন কি, সরবোর্ন বিশ্বাবদ্যালয়ের বিদ্রোহণী চরমপন্হণী ছাত্রদের 
সংগে তিনি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এক বেতার "ভাষণে সার্তর্‌ এ 
সময় বলেন, “এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে ছাত্রদের একমাত যে সম্পর্ক হতে 
পারে তা হলো এটাকে ভাঙ্গার, আর তা করতে হলে একমাত্র উপায় হলো তাদের 
রান্তায় নেমে পড়া ।» 

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে সার্তর্‌ হাঁরয়োছিলেন তার বি-পতা জোসেফ নাস-কে 
এবং ১৯৪৬ খ্বীস্টন্দের ৩০শে জানুয়ারী হারালেন তাঁর মাকে । এ বছর 


* এ ট্রাইবুনালে সার্ত,র্‌ ছাড়াও ছিলেন স্ট্রোকৃলি ক!রমাইকেল, ডেভিড ডেলিংগার 
লঃবগ্প- শোয়ার, আইজাক্‌ ডয়েটুশার* এবং রাসেল স্বয়ং । 


২০ অষ্ঠিবাদ, গণতন্ম ও মাকসবাদ 


তিনি চেকোশ্লোভিয়ায় সোভিয়েত দমননীতি ও সলজেনিংঁসন্‌কে সোভিয়েত 
লেখক সংঘ থেকে বহিজ্কারের তীর প্রতিবাদ জানান । 

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে সার্তৃর্‌ প্রকাশ করেন “ফ্লোবের্‌ ঃ দ্য ইডিয়ট অব দা 
ফ্যামিলি'র প্রথম ও দ্বিতাঁয় খশ্ড। এঁ বছরেই তিনি'যে তিনাঁট পান্রকা 
পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি হলো “লা কোজ দু প্যপ্ল 
“তু” এবং 'রেভল্যসিয়ো” । ১১৫২ খ্রাস্টান্দে প্রকাশিত হয় তাঁর শঁসচুয়েশন-৬ 
ও ৯; এবং “দ্য ইডিয়ট অব দ্য ফ্যামিলির তৃতীয় খণ্ড । পরের বছর এক 
প্রবন্ধের মাধ্যমে সার্তর প্রতিনাধত্বমলক গণতন্তের বিরুদ্ধাচরণ করে মার্ 
মাসের নিবচিন থেকে দূরে থাকার জন্য সকলকে আহ্বান জানান । ১৯৫৪ 
খ্রীষ্টাব্দে সার্তর প্রকাশ করেন “ওয়ান ইজ রাইট ইন রিভল্টি নামক একটি 
ণবতর্কমূলক রাজনৌতিক রচনা । ১৯১০-এ প্রকাশিত হয় তাঁর “সচুয়েশন-১০১। 
১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দত্তক-কন্যা আরলে৩-কে নিয়ে সার্তর্‌ জেরুজালেম ভ্রমণে 
যান। এর আগের বছরেই তান আমার ইজরায়েলীয় বন্ধুদের প্রাতি* শীর্ষক 
আবেদনপন্রে ইজরায়েলীয়দের প্যালেস্টানীয়দের সংগে আলোচনায় বসতে 
আহবান জানান । 

বয়স বাড়ার সংগে সংগে সার্তর-এর শরীরও খারাপ হতে থাকে । 
১৯৬৪ -এর আগেই দহবার হার্ট স্ট্রোক হয়ে গিয়েছিলো । ১৯৫৬-তে হয়োছিল 
আর্থাবাইটিস-এর আক্রনণ । দৃম্টিশন্তিও প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন । অবসাদ 
আর বিষপ্রতা প্রায়ই সার্তর্কে আচ্ছন্ন করে রাখত । কিন্তু বিশ্রাম নিতে 
তিনি জানতেন না। সারাক্ষণ কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন । 
যখন বুঝতে পারতেন শরীরে কুলোচ্ছে না তখনই নানা উত্তেজকের সাহায্যে 
শরীরটাকে চাঙা রাখার চেম্টা করতেন । ফলে বাতি নেবার দিন এগন্পে 
এলো । অস্স্থ সার্তর্‌্কে ১৯৬০-র ২০শে মার্চ ব্রুসেই হাসপাতালে নিয়ে 
আসা হয় । ১৬ই এপ্রিল এ হাসপাতালেই সার্তর্‌ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন । 


সার্তর্‌ যখন মারা গেলেন তখন তাঁর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়ায় শোক প্রকাশ করতে 
এসেছিলেন হাজার হাজার লোক । বিরাট এক শোকমাছিল শবযানকে 
অনুসরণ করে উপাস্থিত হয়েছিল মোঁপারনস সোমা্রতে। সার্তর্‌-এর দেহ 
এ সেমিট্র-তে সনাধিস্থ করা হয়। মানবদরদী এ মানুষটির, জন্য প্রতিদিন 
এ সমাধিতে অসংখ্য তাজা ফুলের ভ্তবক আজও পড়ে । 


অভিবাদেত্র হাজুপ 


সমকালীন সাহিত্য ও দর্শনের 'অন্যতম আন্দোলন হিসেবে 
আন্তিবাদ নতুন হলেও এর শেকড় রয়েছে হিব্রু সাহিত্যে এবং 
জামনি কজ্পরম্যবাদ বা রোমান্টিসিজমের মধ্যে । আধুনিক 
কালে আগ্ভবাদের উদ্ভব হয়েছে জামনি দার্শানক এডমহন্ড 
হুসার্লের মানস-ঘটনাবাদ বা ফেনোমেনোলজি থেকে, যদিও 
কোপেনহেগেনের দার্শানক সোরেন কিয়েকেগার্দের চিন্তায় 
আন্তবাদী দর্শনের মৌল বোৌঁশল্ট্য প্রথম পারলাক্ষিত হয়। 
কিয়েকেগাদ্হি আন্তিবাদের আঁদগুর্‌ । 


আন্ভবাদ বিশ শতকের বহু শিল্প, সাহিত্যিক, নাটাকার, 
কাব ও দার্শানকের ভাব-ভাবনার দর্পণে এবং জীবনচয ও 
জীবনচচয়ি প্রাতিফাঁলত । দ্বিতীয় 'বশ্বযৃদ্ধের পর থেকেই 
পশ্চিমী দুনিয়ায় অন্ভিবাদ নিয়ে প্রচণ্ড আলোড়ন চলেছে । 
আমাদের দেশেও এর ব্যাতিকম ঘটে নি; তবে অন্তিবাদ নিয়ে 
হৈচৈ-এর মান্লার তীররতা ও ব্যাপকতা এখানে অপেক্ষাকৃত কম । 


দর্শনের ইতিহাসে অচ্ভিবাদের দুটি রূপ দেখতে পাওয়া যায় 
_আন্তিক ও নাস্তিক । সোরেন কিয়েকেগার্দ কার্ল র্ম্যাম্পার্স 
ও গেব্রিয়েল মার্সেলের চিন্তাধারা আভ্ডিক-আন্তবাদ হিসেবেই 
চিহ্নিত । মানুষকে বড়েঃ করে তুলে ধরলেও শেষ পযন্ত তাঁরা 
ঈশবর বা পরমসত্তা জাতীয় কোন তত্বে বিশ্বাসী । পক্ষান্তরে 
ফ্রীদারিষ নীংসে, জাঁ-পল সার্তর্‌ ও আলবের ক্যামূর দর্শন 


২২ অন্তিবাদ, গণতন্ত্র ও মাক স্বাদ 


নান্তিক-অগ্ভিবাদ নামে অভিহিত । ঈশ্বর তাঁদের কাছে মৃত : মানুষই সব। 
মার্টিন হাইডেগারের দর্শনকে আন্তিক বা নান্তিক কোন আখ্যায়ই আখ্যায়িত 
করা সংগত নয় বলে মনে হয়, কেননা, ঈশ্বর সংক্রান্ত সরাসাঁর প্রম্নে তিনি 
ছিলেন উদাসীন । ফরাসা দারশীনক মারস মালে পধতকে অন্যান্য আষ্চি- 
বাদীদের মতো অন্ভিবাদী” লেবেল হয়তো মারা যাবে না, কেননা, দর্শনের 
ইতিহাসে তিনি মানসঘটনাবাদী হিসেবেই চিহ্িত। তবে, মানসঘটনাবাদের 
জনক হুসালল” এবং অস্ভিবাদের প্রচার সচিব সার্তর-এর দ্বারা তিনি 
প্রভাবিত হয়েছেন গভশরভাবে। দর্শনের ইতহাসে মালোঁ পঠীতিকে তাই 
অনেকে “অন্ভিবাদমূলক মানসঘটনাবাদশ* হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন । 

অগ্ভিবাদশীরা কোন দার্শীনক “সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অন্তভুন্ত নন। 
বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে তাঁরা নিজ নিজ বন্তব্য রেখেছেন। ফলে, 
সাধারণভাবে সর্ববাদশসম্মত কোন মতবাদ আন্তবাদ থেকে পাওয়া যায় না। 
তবে, মোটাম টিভাবে বিভিন্ন 'অন্তিবাদীদের বন্তব্য জানার পর অষ্ভিবাদের 
মৌলিক বোৌশম্ট্যের একটা পরিচয় পাওয়া যায়, আর তা থেকেই আমরা আষ্ভিবাদ 
সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি । 

অগ্তিবাদ দার্শনিকীকরণের অন্যতম পন্হা, দাশশনক মতবাদের সমন্টি নয় । 
এই দার্শনিকীকরণের কেন্দ্রাবন্দুতে রয়েছে রন্ত-মাংসে গড়া মানুষ । আন্তবাদ 
কোন বন্তু বা বন্তুসামগ্রীরঘ্দর্শন নয়, এ হলো মনূব্য-পাঁরদ্থিতির দর্শন। এ 
দর্শন বিষয়ীর দর্শন, বিষয়ের দর্শন নয় । এ দর্শনে য্যন্তির বদলে অনুভুতি 
ও কম্মই প্রাধান্য পেয়েছে । দর্শকের নয়, অভিনেতার দৃম্টিকোণ থেকে 
অন্ভঠিবাদীরা জীবন ও জগৎকে দেখেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন, মূল্যায়ন করেছেন । 
তাঁদের দৃন্টিভংগী তাই বিষয়ীগত । তাঁদের কাছে 'সত্য কদাঁপ ব্যক্তিমন 
যোগাচ্ছি্ন হতে পারে না। অন্ভিবাদ অনুসারে, এই শবরাট পৃথিবীর মূল্য* 
আমার.কাছে ততোটনকুই যতোট[কুতে আমি “জড়িয়ে আছি । সত্যের মূল্য 
তখনই যখন আমার অন্তরের গভীরে তার উপলব্ধি ঘটছে, যখন তার সংগে 
আমার আমিত্বের যোগাযোগ হচ্ছে । 

আচ্তিবাদ ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদের বিরুদ্ধ প্রাতক্রিয়া। ভাববাদ ব্যন্তি- 
মানুষকে পরমসত্তার বা নৈব্যন্তিক সার্বিক বুদ্ধির অংশ হিসেবে রুপায়িত 
করেছে । অন্যাদকে, প্রকাতিবাদ মানুষকে জড় জগতের অংশে পরিণত করেছে, 
মানুষকে করে তুলেছে যাল্লিক নিয়মের অধীন । ভাববাদ ও' প্রকৃতিবাদ 
উভয়েই মানুষের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ দিককে, অথ ব্যন্তিস্বাধীনতাকে 
, উপেক্ষা করেছে । মূর্ত মানুষের বাস্তবতা, স্বাধীনতা, এবং দায়বজ্ধতা; 
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ভাববাদ ও প্রকৃতিবাদে নিশ্চিহ। পক্ষান্তরে অন্তিবাদ মূর্ত মানষের দায়িস্ 
ও ব্যন্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য যে কোন মূল্য দিতে বদ্ধপরিকর ? 
হেগেলের সর্বব্যাপণ জ্ঞানপাদ ও 'বিশ্বগ্রাসী পরমাত্মাবাদের হাত থেকে দর্শনকে 
মস্ত করার মহান দায়িত্ব তাই আন্তিবাদীরা নিয়েছেন । 


আন্তবাদ অনুসারে, মানব-অন্তিত্বের আসল রহস্য বৃদ্ধি বা চিন্তার মাধ্যমে 
পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় বেচে থাকার বাস্তবতার মধ্যে । মনের স্বমুখি- 
নতায় নিহত আছে আস্তিত্বের আসল রহস্য । আস্তিক 'বা নাস্তিক, 
মার্কসীয় বা অমার্কসীয়, ক্যাথালক বা প্রটেস্টান্ট সব আফস্তিবাদীরাই এ 
ব্যাপারে একমত «যে, কোন ফরমুলায় বা সত্রাকারে মানবজীবনের ও মূর্ত 
আস্তত্তের ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে না। বুদ্ধি আস্তত্বের রহস্য উন্মোচনে অক্ষম । 
আস্তিবাদ অনুসারে, “বেচে থাকা” (1০115 ) আর “আস্তত্বশীল হওয়া” 
(10 6১015) এক নয়। অর্থহীন জীবনযাপন করাকে “বেচে থাকা” বলা 
যায়, কিন্তু “অস্তিত্বশশীল হওয়া” বলা যায় না কিছুতেই । 


সকল অস্তিবাদীরাই এ বিষয়ে একমত যে, “আঁস্তিত্ব সারধমের পৃববিতর” । 
এটাই আস্তবাদী দর্শন ও সাহিত্যের মূল তত্ব। অস্তিবাদকে বুঝতে হলে 
এই মূল তত্বাটকে ভাল ভাবে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন । দর্শনের ইতিহাসের 
আদিযুগ থেকেই এঅস্তিত্বঃ (9১1519709 ) ও “সারধর্ম। (95981709 ) এই 
দুটি শব্দ নিয়ে দার্শনকেরা অনেক আলোচনা ও তর্কবিতর্ক করে আসছেন । 
দর্শনের ইতিহাসে তাই দেখা যায় চিন্তারাজ্যে কখনও অস্তিত্বের প্রাধান্য, 
কখনও বা সারধর্মের প্রাধান্য । যে বৈশিষ্ট্যের জন্য কোন বস্তু যা তাই 
হয়েছে, তাকেই সেই বস্তুর সারধর্ম বলা হয় । এই সারধর্ম এ জাতীয় বস্তুর 
শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য রূপে আমাদের বুদ্ধি বা চিন্তার কাছে ধরা দেয় । এই 
অর্থে সারধর্ম সব সময়ই ব্যাদ্ধগ্রাহ্ায সামান্য ধারণা হিসেবে স্বীকৃত | প্লেটো 
থেকে শুরু করে সকল ভাববাদী দার্শানকরা সারধর্মকেই দর্শনে প্রাধান্য 
দিয়েছেন, মৃখ্য বলে গণ্য করেছেন, অস্তিত্বকে বরাবরই করেছেন অবজ্ঞা বা 
অবহেলা । ভাববাদী চিন্তায় তাই “আন্তিত্ব' শব্দটি ক্ষয়িফূতা ও পাঁরবর্তন- 
শীলতাকে সূচিত করে । তাই আমাদের বাদ্ধ এ জগৎ থেকে সরে এসে 
অপাঁরবতনিশীল, শাশ্বত ও সার্বিক *সারধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে । এ 
জগৎ “ধারণা” ও “আকার'-এর জগৎ । সারধর্ম সর্বদাই বিম্ততা ও 
সার্বকতা বোশিষ্ট্য মপ্ডিত। কিন্তু দর্শনের ইতিহাস সযত্বে অনুধাবন করলে 
দেখা যায় যে, চিন্তা-জগতে সারধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য চিরকাল বজায় 
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থাকে নি; এর বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে । আর এ বিদ্রোহ আস্তিত্বের 
বিদ্রোহ ; সার্বকতা, বিমূর্ততা ও সারধর্মের বিরুদ্ধে বিশেষ এবং মূর্ততার 
বিদ্রোহ । আধুনিক আস্তিবাদ বলতে হেগেলের সারধর্মবাদের বিরুদ্ধে 
অস্তিত্বের মূর্ততার বিদ্রোহকেই বোঝায়, আর এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন 
অস্তবাদের আদিগুরু কিয়েকেগার্দ এবং তা বিশবদরবারে পেশীছে দিয়েছেন 
সার্তর । 

'আস্তিত্ব শব্দাট নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । সাধারণভাবে, কোন বস্তুর 
আন্তত্বণশীলতা জগতে সেই বস্তুর বাস্তব অবাস্থীতিকে নিরশে করে । অশ্তিত্ব- 
শীল হওয়ার অর্থথ হলো বন্তুজগতে দৈশিক ও কালিক .সম্পকর্যুস্ত হওয়া । 
কিন্তু ঈশ্বর আন্তিত্বশীল'__-এ জাতীয় বচনে যখন “অস্তিত্ব শব্দটির প্রয়োগ 
হয়, তখন তা কোন প্রকারেই ঈশ্বরের এই জগতে বাস্তব অবাস্ছিতকে নির্দেশ 
করে না। “সংখ্যার কি অস্তিত্ব আছে 2-এ জাতীয় বচনে আস্তত্ব শব্দটির 
ব্যবহারও অন্য অর্থে হয়েছে । “আন্তিত্ব শব্দটর 'বাভন্ন অর্থের পিছনে না 
ছুটে এবার দেখা যাক “আস্তত্বর শব্দটিকে অন্ভিবাদীরা কী অর্থে গ্রহণ 
করেছেন । অস্তিবাদীদের কাছে “আস্তিত্ব শব্দটি একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য । একমান্র মানুষই অস্তিত্বশীল--এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, 
পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, গাছপালা, টেবিল চেয়ার, ঘর-বাঁড় মনুষ্যেতর 
জীব, 'ইত্যাদর কোন অস্তিত্ব নেই । আস্তিবাদ' অনুসারে, এ সব কিছুরই 
“বাস্তব সত্তা” আছে, জগতে এগুলি “বর্তমান” কিন্তু “আস্তিত্বণশীল" নয়। 
অস্তিবাদীদের কাছে “আস্তত্বয শব্দটি সক্রিয়ভাবে ও স্বাধীনভাবে সংকল্প, 
নিবচিন ( বা মনোনয়ন )ও কর্ম করে দায়ত্বশীল ব্যন্তি হয়ে অর্থপূর্ণ জীবন 
যাপন করাকেই নিরদশশ করে । অস্তিবাদ নিঃসন্দেহে তাই একটি ব্যবহারিক 
দর্শন। অস্তিবাদ অনুসারে, আস্তত্বশীলতার অর্থই হলো স্বাধীনভাবে ও 
সক্রিয়ভাবে “আমি কী হবো” তা নিবচিন করা । মানুষ প্রাত মুহূর্তে ভিন্ন 
ভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং নতুন করে নিজেকে তৈরি করে। ব্যাস্ত 
প্রথমে আঁস্তত্বশীল এবং পরে তার সারধর্ম বা প্রকৃতি সে তার আস্তত্বের 
মাধ্যমেই অর্জন করে । মানুষের কোন স্থিরীকৃত বা নার্দস্ট সারধর্ম নেই। 
অস্তিত্ব তাই সারধর্মের পূব “বতর্শ। 

শিজ্প-সভ্যতা, যান্তিক কলাকৌশল ও প্রযুন্তবদ্যার আধুনিক প্রবণতার 
বিরুদ্ধেও অস্তিবাদ প্রাতিবাদমুখর । যুদ্ধোত্র সমাজে প্রাতাদিন প্রাতিক্ষণ 
পলে পলে যারা দেহ-প্রাণ-মন বিনিময়ে এ সভ্যতার মূল্যের কড়ি গুণছে, 
তাদের কাছে এ সভ্যতা মেকী মনে হওয়া অস্বাভাবিক কিছ? নয়। আজকের 
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সভ্যতায় মানুষের সমস্যা প্রতিনিয়ত তাকে আশংকা ও উদ্বেগের চাপের টানা- 
পোড়েনে আঁস্ছর করে দিচ্ছে। এই যান্বিক শিল্প সভ্যতার ফল হৃদরোগ, 
রক্তচাপ, নিঃসংগতা, বিচ্ছিন্নতা, মানাসক বিকার ও বিকৃত রু5চি। মরণের 
নতুন নতুন পথ আবিষ্কৃত হচ্ছে, স্নায়ুচাপ বাড়ছে, ব্যন্তিকে তার স্বাধীনতা 
বিসর্জন দিয়ে গোষ্ঠীর আনুগত্য স্বীকার করতে পড়েছে । ক্লান্ত অবসন্ন 
মানুষ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যুদ্ধে হার মেনে হতাশ হয়ে যাচ্ছে । গণসমাজের 
চাপে সে পিষ্ট । মানুষের এই ছবি অস্তিবাদীদের কাছে অসহ্য । আস্তবাদ 
অনুসারে, মানষ আজ যল্যের দাস। যান্বিক শিল্পসভ্যতার বিরদ্ধে আঁ্তবাদ 
তাই প্রাতবাদমুখর । আস্তিবাদীরা মনে করেন, এ সভ্যতার কাছ থেকে আমরা 
যা পাচ্ছি তা আলো নয়, আলেয়া । বাহম্খী মনকে অন্তমখী করতে না 
পারলে মানুষ অচিরেই হারাবে তার একান্ত সম্পদ-_তার অন্তরাত্মা । 


অস্তিবাদকে মুখ্যত মনৃষ্যজীবন ও িশ্বে মননেতর বস্তুনিচয়কে বুদ্ধির 
প্রকারে (081900765 ) রূপান্তরিত করার বিরুদ্ধে এক জেহাদ বলা যায়। 
সাধারণভাবে অস্তিবাদকে আঁধিবিদ্যা হিসেবে চিহ্িত করা 'সমীচীন নয়, বরং 
সামাজিক, রাজনৈতিক ও নোৌতিক-ধমঁয় চিন্তাধারার উদ্দীপক হিসেবেই এর 
গুরাত্ব বেশি । আস্তিবাদীরা মনে করেন যে. দর্শনের একাঁট ইতিবাচক 
ভূমিকা রয়েছে, যা নির্দন্টরূপে বার্ণত হওয়া উঁচত। এদিক থেকে বিচার 
করলে অস্তিবাদীদের বক্তব্য ও অবদান আধানিক বিশ্লেষণ দর্শনের বন্তব্য ও 
অবদানের চেয়ে অধিকতর স্পম্ট, জোরালো ও সমর্থনযোগ্য । 


রচিত হতে পারে না। বিমূর্ত চিন্তায় 'মশন থাকাকে সেজন্যই আঁস্তবাদে 
“অপরাধ” (নৈতিক ) বলে গণ্য করা হয়। যে দর্শনের সংগে মতাজীবনের 
কোন সম্বন্ধই নেই, অস্তিবাদীরা তাতে আগ্রহী নন। বাস্তব মনদষ্য- 
পরিস্থিতির প্রাত তাঁরা গভীর আগ্রহী এবং কোন কোন আঁস্তিবাদী মার্কস্‌- 
বাদের প্রভাবে অসংগত ও অপ্রীতিকর মনষ্য-পরীগ্থিতির পারিবর্তন সাধনেও 
উৎসাহ । আস্তিবাদীরা মনে করেন, আতংক, উদ্বেগ, হতাশা, অপরাধবোধ, 
সসীমতা, একাকিত্ব, স্বাধীনতা-পরাধীনতা, প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, লঙ্জা- 
ঘৃণা-ভয়, হিংসা, বিচ্ছিন্নতা বা চ্যুতি, মৃত্যুবোধ ইত্যাঁদ মানব-আস্তত্বের 
অপাঁরহার্য অংগ । এগুলিকে বাদ দিয়ে বা এাঁড়য়ে 1গয়ে মানদুষের যথার্থ 
দর্শন ও সাহিত্য রচিত হতে পারে না। আস্তিবাদ তাই যুগভাবনার হবহদ 
প্রতণক বলেই মনে ?হয়। এতাঁদন পর্যন্ত দার্শীনকেরা যে ধারায় চিন্তা 


১২ আঁন্তবাদ, ও গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 


করেছেন অস্তিবাদী চিন্তাধারা ও কর্মকান্ড তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা । 
দর্শনে এতদিন ধরে যে ভাবে মানুষকে চিন্রায়িত করা হয়েছে, যেভাবে মানুষের 
স্বর্প বর্ণনা করা হয়েছে, অস্তিবাদ তার বিরুদ্ধে এক জলন্ত প্রতিবাদ । 

মোটামুটিভাবে এই হলো আঁস্তবাদ । আঁস্তবাদ যেহেতু কোন প্রণালীবদ্ধ 
দর্শন নয়, এবং যেহেতু আস্তবাদীরা কোন সম্প্রদায়ের অন্তভুন্তি নন, সেহেতু 
অস্তিবাদকে বুঝতে গেলে আলাদাভাবে জানতে হবে আস্তবাদীদের । তবে, 
এরও আগে জানা প্রয়োজন, কেন এই আস্তিবাদ 2 

“অভিজ্ঞতাবাদ” “বুদ্ধিবাদ+, “বস্তুবাদ* “ভাববাদ” “দৃষ্টবাদ” প্রয়োগবাদ+ 
শবশ্লেষণী দর্শন", প্রভৃতির মতো আস্তবাদ দর্শনের কোন একটি বিশেষ 
“লেবেল” নয । আমরা যাঁদও কোন কোন দার্শানককে “আস্তবাদ” বলে 
চিহিত কার, তাঁরা কিন্তু নিজেদের কোন সম্প্রদায়ভুন্ত করতে রাজী নন। 
এমন কি, “আন্ভিবাদ” “আস্তিবাদ?' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতেও এখন তাঁদের 
আপাতত । এই শব্দ দুটির যথেচ্ছ "ব্যবহারই এর মূল কাবণ। আঁস্তবাদ 
আসলে এক ধরনেব দার্শনিকীকরণ, বা বলা যেতে পারে, এ হলো এক 
ধরনের দর্শন-ক্রিয়া (12111050011081 8011৬ ), --১৯৪০ থেকে ১১৫০ 
পর্যন্ত ইউরোপে যার প্রসার ঘটেছে এবং আজ পধন্ত যাব প্রভাব মানব- 
জীবনের বাভন ক্ষেত্রে সুস্পম্টবৃপে পাঁরলক্ষিত হয়। আঁস্তবাদী দর্শনের 
বৈশিষ্ট্য প্রচলিত বা গতানুগতিক * পাশ্চাত্য দর্শনেব বৈশিষ্ট্য থেকে 
সম্পর্ণ আলাদা । প্রশ্ন হলো, পাশ্চাত্য দর্শনের-এর নানা রূপ থাকা সত্বেও 
অস্তিবাদের জন্ম হলো কেন 2 নিশ্চয় এর কোন কারণ আছে । কেন এই দর্শন- 
ক্রিয়া বা দর্শন-আন্দোলনের উদ্ভব *হলো তা জানা "না থাকলে আস্তবাদী 
দার্শানকদের চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকাণ্ডেরআলোচনা সম্ভব নয় । 


ইউবোপের মাটিতে কেন জন্ম নিল অষ্ভিবাদ ? কেন অন্ভিবাদ ইউরোপের 
বিভিন্ন মনীষীদের সানুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করল ? কী ছিল এই দার্শানকণ- 
করণ ও আন্দোলনের মধ্যে যাতে আকৃষ্ট হলেন প্রখ্যাত অনেক নাট্যকার, 
চিন্নকর, কাব, ওপন্যাসিক, শিল্পী, ক্যাথীলক ও প্রটেস্টাশ্ট যাজক, মনো- 
বিজ্ঞানী এবং দাশশীনকরা 2? ইউরোপের অনেক তরুণ বুদ্ধিজীবী এবং 
সাধারণভাবে যুবসমাজ কেন এই আন্দোলনকে ছাড়িয়ে দিতে চাইলেন সারা 
বিশ্বে 2 দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কেন এই আন্দোলন ইউরোপের 
গাপ্ডী পেরিয়ে ছাঁড়য়ে পড়ল নানা দিকে, জীবনের নানা ক্ষেত্রে? এরকম 
আরো “কেন'র উত্তর আমাদের পেতে হবে যাঁদ আন্ডভাদকে তথা আন্তিবাদশীদের 
জানতে হয়, বুঝতে হয় । 


অস্তিবাদের স্বরূপ ২৭ 


পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস সযত্বে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, এতাঁদন 
ধরে অধিকাংশ পাশ্চাত্য দার্শীনকরাই অনধ্যানমূলক (9১9০91801৬9) দর্শনের 
প্রতি ছিলেন আসন্ত এবং দর্শন-মপ্ডলী (71110901011981 5/51917) গঠনে 
উৎসাহী । বিমূর্ত দর্শন-চিন্তা ও নৈর্ব্যক্তিক ভাবনায় তাঁরা ছিলেন মগ্ন । 
মানব-অস্তিত্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রাতি তাঁরা বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। 
রন্তমাংসে-গড়া ব্যন্তমানুষের অস্তিত্ব ও তার সমস্যাবলী "গতানুগতিক পাশ্চাত্য 
দর্শনে উপেক্ষিত হওয়ায় পাশ্চাত্য দর্শন হয়ে পড়েছে বান্ভবতা-বাঁজত । 
মধ্যযুগের ইউরোপের পোপ অধ্যষিত খ্রীস্টীয় জগতে যেমন ব্যন্তি 
মানুষের কোন মূল্যই ছিল না, তেমনি পাশ্চাত্যের ভাববাদী দর্শনেও 
ব্ন্তি মানুষের কোন "মূল্য দেওয়া হয় ,নি। 'রেনেসাঁস বা 'নবজাগরণের 
ফলে মানবতাবাদ ঘখন তার যথার্থ স্বীকৃতি ঃ$পেল তখন খ্ৰাস্টীয় 
জগতের সর্বগ্রাসী ঈশবরতত্বের হাত থেকে উদ্ধার পেল ব্যন্তিমানুষ ও তার 
আস্তিত্ব। ভাববাদী দর্শনের হাত থেকে মানুষ আবার মনীন্ত পেল মার্কস্‌- 
বাদের প্রসার ও প্রচারের ফলে । মার্কসীয় দর্শনে মানুষ পেল বাস্তবের 
আস্বাদ । মার্কসের পর ধারে ধীরে নানা কারণে মার্কসবাদেও .দেখা গেল 
সমন্টিবাদের প্রাধান্য, ব্যক্তিমানুষ হারিয়ে ফেলল তার স্বাধীনতা । ব্যন্তি 
তার ব্যন্তিসত্তা বিসর্জন দিয়ে গোম্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য 
হচ্ছে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানব-অস্তিত্বের সংকট ও সমস্যা 
হয়ে পড়ে আরো তীব্র । যান্তিক সভ্যতার প্রসার এবং প্রষুক্তিবিদ্যার ব্যাপক 
প্রয়োগের ফলে ধীরে ধীরে মানুষ হয়ে পড়ল যন্তের দাস। অনাচার, ভণ্ডামী, 
মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, রাজনীতির সর্বগ্রাসী চরিত্র--সব কিছ মিলে 
মানুষকে করে তুলল বিপন্ন । কেবল পাশ্চাত্যে নয়, গোটা পৃথিবী জুড়ে 
চলছে এক অরাজকতা ও আঁস্িরতা। চারদিকে শুধু সমস্যা আর সংকট ॥ 
আর এ সংকট শুধু অর্থনোতিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়, সাংস্কীতিক, নৌতিক 
এবং বোদ্ধক জগতেও তা প্রকট। একটা প্রচণ্ড অর্থহীনতা আজ 'মানব- 
সমাজের 'ভীত্তকেই নাড়িয়ে দিচ্ছে। ূ 
এ যাবংকাল বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ ও !জগৎ-কে দেখেছেন 
দার্শনকরা। ফলে গতানুগাঁতক পাশ্চাত্য দর্শনের বিম্‌তয়িনের মধ্যে 
মানুষ খজে-পায় নি তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কালা, হতাশা, উদ্বেগ, মনন্াপ, 
বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব, প্রভৃতি যা মানব-অস্তিত্বের একাম্ত অপরিহার্য অঙ্গ । 
প্রকৃতিবাদ মানুষকে জড় জগতের অংশে পাঁরণত করেছে, মানুষকে করে 
তুলেছে যাশ্মিক নিয়মের অধীন। ভাববাদের মতো প্রকৃতিবাদেও ব্যান্তি- 


২৮ অস্তিবাদ, ও গণতন্ম ও মার্কস-বাদ 


স্বাধীনতার কোন চ্ছান নেই । অন্যাদকে, সমন্টিবাদ ব্যন্তিমানূষের স্বাধীনতা, 
নিষ্পেষিত করেছে, তার স্বাভাবিক অগ্রগাঁতিকে করেছে ব্যাহত । মার্কসবাদ 
নিঃসন্দেহে মানুষকে আলো দেখিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে, পথের সন্ধান দিয়েছে, 
ভাবে ব্যাখ্যাত হওয়ার ফলে মানুষ শেষ পর্যন্ত সঠিক পথের সন্ধান পায় নি। 
বোধ করি সেজন্যই জাঁপল সার্তর মার্কস্বাদকে “এ যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন, 
হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েও মার্কস্বাদের কাঠামোর মধ্যে ব্যন্তি-স্বাধীনতাকে বজায় 
রাখতে চেয়েছেন। 

গতানুগতিক পাশ্চাত্য দর্শনের পদ্ধতি, নৈর্বান্তিক দৃষ্টিভঙ্গী, বিষয়গততা 
ও সারধর্মবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপের মাটিতে তাই জন্ম নিয়েছে অস্ভিবাদ-- 
এক জলন্ত বিদ্রোহ হিসেবে । ব্যক্তিদ্বাধীনতার পক্ষ অবলম্বন করে, এবং 
সকল রকম নিয়ন্তণবাদের বিরোধিতা করে আন্তিবাদ বিষয়শগত দৃন্টিভঙ্গী 
নিয়ে মানুষ ও তার জগংকে দেখতে শেখাল। ধারে ধীরে অবশ্য 
পাঁরাস্থিতি অনুযায়ী অন্ভিবাদেরও রূপ পাল্টেছে। সেজন্যই আমরা দেখি 
কোন কোন অজ্ভিবাদী আন্তিক, আবার কেউ 'কেউ নাপ্তিক। সার্তর তো 
শৈষ পর্যন্ত তাঁর প্রথমাদকের ব্যন্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী প্রবণতাকে সমালোচনা করে 
সমাজতান্ত্রক পূর্ণ মানুষের কথা বলেছেন । আশ্তত্ব কোন কহর দ্বারাই 
নিয়ন্লিত নয়। মানুষ সব সময়ই স্বাধীন, আর এই স্বাধীনতাকে কোন 
অবস্থায় কোন মূল্যেই বিকিয়ে দেওয়া চলে না। আসলে, দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধোত্তর ইউরোপের শিক্ষিত যুবসমাজ যখন সুনির্দিষ্ট কোন মূল্যবোধের 
অভাবে, বাস্তব দর্শনাচন্তা ও কর্মকাণ্ডের অভাবে, বিরাট শূন্যতার বেদনার 
প্পিম্ট হয়ে লক্ষ্যহীনভাবে বিল্বান্ত হয়ে জীবন কাটাচ্ছিল, তখন তারা এল 
অস্ভিবাদের সংস্পর্শে, বিশেষ করে সার্তর-এর অস্তিবাদের । স্বভাবতই 
ইউরোপের মানূষ এই ব্যবহারক দর্শনকে স্বাগত জানিয়েছে, এবং পরব 
কালে এই আন্দোলনের ঢেউ পেশীছেছে বিশ্বের অন্যান্য দেশেও । স্বীকার 
করতেই হবে যে, অষ্ভিবাদী রচনায় আছে আন্তরিকতার সুর ও বিচিত্র 
আভগ্ঞতার প্রকাশ, ধা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে অন্িবাদীদের সাধৃতা ও 
সাহসে । কিছ: অসংগাঁতি, ও আত্মীবরোধ থাকা সন্বেও অন্তিবাদীরা যে-সমন্ত 
সমস্যাবলশর কথা বলেছেন তা নিঃসন্দেহে দর্শনের গুরত্বপূর্ণ সমস্যাবলীর 
অন্তভুন্তি। ভাঁবষ্যং মানুষের দর্শন রচনায় আন্তিবাদের মূল্য অপরিসীম । 


ছ্য ক্রিটিক অব ডায়মেলেক্টিক্যাল ব্রীজন 
উদ্দেশ্য ও বিষয়ত্ষ্ত 


সার্তর্‌্-এর “দ্য ক্রিটক অব ডায়েলেক্টিক্যাল 'রীজন' গ্রন্হাটি 
প্রকাশিত হয় ১৯৬০ শ্বীষ্টাব্দে। এ গ্রন্হে তান আস্তবাদশী 
ধারা অনদসরণ করলেও গ্রন্হটির বক্তব্য কিছুটা অপ্রত্যাশিত । 
সার্তরৃ্-এর বন্তব্য হলো, মাক্স্বাদই বস্তুতঃ বিশ শতকের 
শ্রেম্ভ দর্শন । এই বন্তব্য অপ্রত্যাশিত এজন্য যে, ব্যন্তিস বাধীনতার 
একজন কটর প্রবস্তা হয়েও সার্তর শেষ পর্যন্ত মাকস্বাদকেই 
এ যুগের শ্রেন্ত দর্শনের স্বীকৃতি দিয়েছেন, ব্যক্তি স্বাধীনতার 
পরিবর্তে সামাঁজক ও রাজনোতিক স্বাধীনতাকেই চরম লক্ষ্য 
বলে মনে করেছেন । সার্তর-এর দঢ্রীবি*বাস, মারকসবাদ এ 
যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন, আর মাকঁসবাদের কাঠামোর মধ্যে সজ্ট 
আস্তবাদ হলো একটি ভাবাদর্শ বা ইভিয়লজি । ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রকাশিত ্য কোশ্চেন অব্‌ মেথড” শীর্ষক প্রবন্ধে ১ সার্ত্র্‌ 
“দর্শন” এবং ভাবাদর্শ”এর উল্লেখ করে বলেছেন যে, পপ্রাতিটি 
যুগে মাত্র একটি-ই প্রধান দর্শন থাকে, আর এ দশশনের ছত্র- 
ছায়ায় গড়ে ওঠে অনেক ভাবাদর্শ । যে কোন দার্শানকই, তা 
তিনি উপলাব্ধ করুন আর নাই করুন, এবং যুগের প্রধান 
দর্শনের পক্ষে বা বিপক্ষে যে দিকেই থাকুন না: কেন, বাস্তবে তাই 
লিখবেন যা এ প্রধান দর্শনের আলোকে বোধগম্য হবে । দর্শনের 


১, প্রবন্ধটি প্রথমে ১৯৫৭ শ্রীস্টাবেঠুপোল্যাণ্ডের একটি সাপ্তাহক পত্তিকার় চ্ 
সিুয়েশন অব একজিট্টেনসিয়েজিজমূ ইন নাইনটিন ফিফটিসেভেন নানে 
প্রকাশিত হয় । পরে তা লে .মদঘার্ন পত্রিকায় একজিস্টেনাঁসরেলিজমূ আযাণ্ড- 
নার্কুসীজম্‌ নামে প্রকাশিত হয়। পরবতীকালে বই*এর আকারে হখন তা 
প্রকাশিতংহ্য়, তখন এর ইংয়াজী নামকরণ কর! হয়. «সার্চ কর জ্যা ফেখভ* |, 


৩০ আঁস্তবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 


ক্ষেত্রে আস্তিবাদী বিশ্ববীক্ষার নিশ্চয়ই একটা অবদান আছে, তবে এঁ অবদানের 
তাৎপর্য নিহত আছে মার্কসীয় তত্বের কোন না কোন দিককে আলোকিত, 
গভীর ও প্রাণবন্ত করার মধ্যেই ।” 

সার্তর্‌্-এর বহ--বিতর্িত পকরটিক' গ্রন্থটির উদ্দেশ্য হলো মারকস্বাদ 
ও আস্তবাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং নতুন একটি সামাজিক মতবাদ 
বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপিত করা । বিয়িং আযাণ্ড নাথিধনেসত গ্রন্হের শেষের 
দিকে সার্তর প্রাতশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তানি নীতিশাস্ত্ সম্বন্ধীয় একটি 
গ্রন্হ রচনা করবেন এবং গ্রন্হটির তৃতীয় অধ্যায় বা খণ্ডের পাদটীকায় অন্যান্য- 
দের সংগে আমাদের সম্পকে অর্থহীন স্বরূপের আলোচনা প্রসংগে লিখেছেন, 
“এই সমন্তভ আলোচনা ম্যন্তর নীতিশাস্তের সম্ভাবনাকে খণ্ডন করে না। কিন্তু 
তা লাভ করা যেতে পারে একমান্র আমূল রূপান্তরের ফলে, যা এখানে 
আমরা আলোচনা করতে পারি না" |” একথা সন্দেহাতীত যে আমূল 
রূপান্তর” বলতে 'মাক্স্বাদে রূপান্তর”কেই বোঝানো হয়েছে, এবং 
*নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যে গ্রন্হ রচনার প্রাতশ্রুতি ছিল সেই গ্রন্ছটিই সার্তর-এর 
“ক্রিটিক গ্রন্হটি। প্রসংগত বলে রাখা প্রয়োজন যে, যাঁদও সার্তর্‌ প্রাতশ্রুতি 
দিয়েছিলেন যে, তিনি নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একটি গ্রন্হ রচনা করবেন, 
আসলে তিনি যা রচনা করেছেন তা সমাজতত্ব সম্পার্কত গ্রন্হ। পক্রটিক' 
গ্রন্হটিতে সার্তর-এর প্রধান কাজ হলো মানুষ সম্পকিতি সমন্ত ভবিষ্যৎ 
চিন্তার একটি ভিত্তি চ্ছাপন করা; সংক্ষেপে, নৃবিজ্ঞানের একটি ভিত্তি 
স্থাপন করা । - 

পক্ীটক' গ্রন্ছে সার্তর- কিয়েকেগার্দ ও ফ্ল্যাস্পার্সকে ত৭ব্লভাবে সমালোচনা 
করেছেন । তাঁর মতে, “এরা উভয়েই ইউরোপায় বুজেয়াতন্বের অংশ, 
যাধমাঁয় বা আধ্যাত্মিক অভিজাততন্বের দাবীতে তার অধিকারকে সমর্থন 
করে, এবং যা অত্যৎকৃম্ট বা শুদ্ধ বিষয়ীগততায় নিমভ্জিত হয়ে ভবিষাংকে 
উপেক্ষা করে অনবদ্য বর্তমানের দ্বারা বিমোঁহত হতে চায়-*- 1৮ 


সার্তর্‌ তাঁর পরুটিক' গ্রন্হে দুটি সিদ্ধান্তে এসেছেন, যথা, (১) 
মার্কসবাদই আমাদের যুগের যথাথ ও শ্রেষ্ঠ দর্শন এবং (২) মাক্সবাদ- 
বিরোধী তত্বকে হয় প্রাক-মাকসীয় ষূগের ধারণায় ফিরে যেতে হবে, আর 
না হয়, মার্কস্বাদ কর্তৃক সমালোচিত ও খাণ্ডত ধারণার পুনরাবজ্কার 
করতে হবে । ব্যক্তির *ঈবাধীনতা ও কমোর্যমকে মাকর্পীয় কাঠামোর মধ্যে 
রেখে সার্তর্‌ “আস্ভিবাদী মাক'সবাদ' প্রাতিষ্ঠা করতে প্রপ্নাসী হয়েছিলেন । 


দ্য ক্রিটিক অব্‌ ভায়েলেক্টিক্যাল রীজন ঃ উদ্দেশ্য ও বিষয়বন্ড্‌ ৩১ 


বিশ্বের কোন কোন রাজনৈতিক মহল থেকে সাতৃরূুকে "শোধনবাদ"" বলে 
চিহ্নিত করা হয়েছে । শোধনবাদ সম্পর্কে এক সময় সার্তর বলেছেন, হয় 
তা সত্য, আর না হয়, অবাস্তব । নির্বিচারবাদী মাকস্বাদের বিরুদ্ধে 
যখন মাকর্সীয় ধারণার বিবতনের কথা বলা হয়, তখন তা সত্য। যাঁরা 
মার্কস্বাদের বিশ্বন্ত সমর্থক তাঁদের কাছে মার্কসীয় ধারণাসমূহের বিবর্তন 
অবশ্য স্বীকৃত তথ্য । মার্কস্বাদ, সার্তর-এর মতে, একটি প্রাণবন্ত 
ব্যবহারিক তত্ব, যা সামাজিক অগ্রগাতির সংগে তাল রেখে 'পাঁরবর্তিত হয়, 
বিকশিত হয়। কিন্তু মূল দর্শনে পরিবর্তন আনতে সচেম্ট হলে শোধনবাদ 
অবান্তব হয়ে পড়ে । 

গোঁড়া মাক্সীয় অর্থনীতির দ্বারা নয়, বরং নৌতিক কারণে আকৃষ্ট 
হয়েই সার্তর্‌ মাক্সবাদকে জীবনবেদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন৷ তাঁর মতে, 
মার্কস্‌্বাদ একটি ব্যবহারিক দর্শন । যুদ্ধোত্তর সংকট ও অত্যাবশ্যকতার 
চাপে পিল্ট বহু বুদ্ধিজীবী তরুণদের এই দর্শন আলো দেখিয়েছে, পথের 
সন্ধান দিয়েছে, অগণিত মানুষকে কর্মে উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছে । এই 
দর্শন আশাবাদী দর্শন । মাক্সের মতো সার্তরুও কর্মের দর্শনে আগ্রহী । 
যদিও তিনি তাঁর আত্মজীবনী “ওয়ার্ডস+-এ বলেছেন “বই-এর মধ্যেই আমার 
জীবন শুরু, আর এটা নিশ্চিত যে জীবনটা শেষ করব বই-এর মধ্যেই”, 
তবু তিনি কখনই গরজদন্তের মিনার-বিহারী দার্শানক ছিলেন না। তাঁর 
জীবন ও কীতিই এর প্রমাণ । 

জীবনের গোড়ার দিকে সার্তর্‌ ব্যক্তি-বিশেষের অন্ঠিত্ব নিয়েই বিচার- 
বিশ্লেষণ করেছেন । কিন্তু পরবতর্ণকালে তিনি বারবার বলেছেন যে, কোন 
পযাপ্তি আন্তিবাদী বিশ্লেষণ আন্তত্বের সামাজিক 'দিককে বা চরিন্রকে উপেক্ষা 
করতে পারে না, কারণ, মানুষ একান্তভাবেই “সামাজিক জীব" । সমাজে 
ব্যক্তির অন্তিত্ব আবশ্যিকভাবে অন্যান্যদের অন্তিত্বকে সৃচিত করে। এ 
প্রসংগে মনে রাখা দরকার যে, সার্তর্‌ মার্কসবাদের প্রভাবেই সমাজতান্মিক 
মানুষের কথা বলার প্রেরণা পেয়েছেন । 'তাঁন মনে করতেন যে, মানব- 
অন্তিত্বের সামাজিক দিকটির যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ দরকার, এবং তা 
করতে হবে ইতিহাস পাঠের আলোকে । ইতিহাস ও সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে 
মানব-আশ্তিত্বকে বুঝতে হবে। উনিশ শতকের শেষার্ধে একদল চিন্তাবিদ 
মানবজশীবন ও চিন্তার, এক কথায় আন্তিত্বের, এীতহাসিক চরিত্রের ওপর 
গুরত্বে আরোপ করেছেন । দর্শনের ইতিহাসে তাঁরা সাধারণতঃ 'অন্ভিবাদী' 
হিসেবে পরিচিত নন। এদের মধ্যে উইলহেল্‌ম্‌ ভিল্‌থের নাম বিশেষ 


৩২ অন্ভিবাদ, গণতন্ম*্ও মাকস্বাদ 


উল্লেখযোগা । ইতিহাস সম্বন্ধে সমকালীন $আঁন্তবাদী চিন্তাধারার ওপর 
ডিল্‌থের প্রভাব অপাঁরসীম । তাঁর মতানুসারে, ইতিহাস একটি মানবিক 
বিষয়, এবং ইতিহাস পাঠকে মানবিক বিজ্ঞান হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে। 
ইতিহাসকে মানাঁবক বিষয় বলার অর্থ হলো, ইতিহাস" ও “ঘটনার (বা 
প্রক্রিয়া) মধ্যে পার্থকা করা । ঘটনা প্রাকীতিক, কার্যকারণ নিয়মের দ্বারা 
প্রাকীতক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু এীতিহাঁসক ঘটনা কিছুটা 
ভিন্ন ধরনের ; এীতিহাসিক ঘটনা ঘটে মানবিক প্রতিনাধর (1107121) 
89910 ) দ্বারা । এই প্রতিনিধি হতে পারে মানুষের উচ্চাশা, হতে পারে 
ক্ষুধা, ভয বা আরুমণ, কিংবা হতে পারে ভালোবাসা, ঘৃণা অথবা কোন 
সংকল্প । ডিল থের মতে, ইতিহাস পাঠ আস্তত্বন:চক ভাবেই হওয়া বাঞ্ছনীয় । 


সার্তর-এর পদ্য ক্রিটিক অব্‌ ডায়েলেকটিক্যাল রাজন" গ্রন্হটি শুরু হয়েছে 
একাঁটি ভূমিকা 'দিষে, যার সংগে কাণ্টের পক্রুটিক অব পিওর রাজন" গ্রন্হটির 
ভূমিকার আকারগত সাদৃশ্য রয়েছে । সম্ভবতঃ এ আকারগত সাদৃশ্যকে 
লক্ষ্য করেই মেরী ওয়ারনক্‌ বলেছেন, পদ্য ক্রিটিক অব্‌ ডায়েলেকটিক্যাল 
রীজন+ নামটি কাণ্টীয়। এ গ্রন্হে সার্তর্এর মনোভাবের পাঁরবর্তন 
পাঁরলাক্ষত হয় সুস্পম্টভাবেই-_ব্যন্তিকোন্দ্রিক সত্তাবিজ্ঞানের (17011049| 
0100199% ) চেয়ে সমাজাবজ্ঞান ও সমাজদর্শনেই তাঁর আগ্রহ দেখা যায় 
বেশী । মানুষকে ব্ক্তিবিশেষ হিসেবে নয়, কোন একটি শ্রেণীর সভ্য হিসেবেই 
গণ্য করা সংগত বলে সাত্তর্‌ মনে করেছেন, জগতের সংগে যাদের সম্পকের 
মাধ্যম হচ্ছে কর্ম। বস্তুত এক যৃগ ধরে সাত বিচিন্ত্র আভজ্ঞতা ও নৌতক 
অন্ত্দন্টিকে একত্রিত করে সার্তর্‌ কীভাবে ধীরে ধারে একটি সমাজ- 
দর্শন গড়ে তুলেছেন, “ক্রাটক' গ্রন্হটি তার সুস্পন্ট প্রমাণ । 

সার্তর্‌-এর পক্রাটিক' গ্রন্টির দুটি অংশ বা অধ্যায় । প্রথম অধ্যায়াট 
ছোট । নাম “সার্চ ফর আযা মেথড? । দ্বিতীয় অধ্যায়টি অনেক বড়ো । 
নাম প্য থিওরী অব প্র্যাকটিক্যাল এনসেমবূল্স?। প্রথম অধ্যায়টি ১৯৫৭ 
খীস্টাব্দে লাখত এবং একাঁট পোলিশ সাপ্তাহিক পন্িকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের 
পারবার্ধত রুপ । 

গ্রন্হটির ভূমিকায় সার্তর্-এর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পরিজ্কারভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে । সার্তর্‌-এর কাছে প্রশ্ন ছিল £ “আমাদের কি একটি গঠনগত, 
ইতিহাসগত নৃবিজ্ঞান (50840011815 11190011081 20110190100) তোর 
করার উপায় বা পথ আছে? এইপ্রম্নাট সার্তর্‌ প্রথম ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 


দ্য ক্রিটিক অব্‌ ডায়েলেক্টিক্যাল রীজন £ উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু ৩৩ 


তাঁর “লে তঁ মদার্ন” পান্রকায় প্রকাশিত একাঁট প্রবন্ধের মাধ্যমে তুলে 
ধরোছিলেন । সেখানে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল একটি সংশ্লেষক নবিজ্ঞান 
( 517011900 /১7010159199% ) গড়ে তোলা । সার্তর্‌-এর পক্রটিক" গ্রন্হটি 
এবং তাকে স্তালিনবাদের কবলমুস্ত করতে প্রয়াসী হয়েছে । এই চিন্তাধারাই, 
সার্তর্‌-এর মতে, ইীতিহাসগত নৃবিজ্ঞান তোর করবে । 

তাঁর মতবাদ প্রবর্ন করতে গিয়ে সার্তর ঘোষণা করেছেন যে, 
মার্কস্বাদ হলো একটি প্রাণবন্ত দর্শন, “আমাদের যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন । এই 
দর্শনের প্রাত অকুণ্ঠ সমর্থন ও শ্রদ্ধা জানাতে তানি কখনও কুণ্ঠা বোধ 
করেন নি। 

সার্তর-এর মতে, মারক্স্বাদ আমাদের ধ্যান-ধারণার রূপান্তর ঘটিয়েছে 
এবং বুজেয়া চিন্তাভাবনার মূলে আঘাত করেছে । কিন্ত তা সত্বেও সার্তর 
মনে করেন যে, মার্কসবাদ অন্তিবাদী সমস্যাবলীর সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ও 
সমাধান করতে পারে নি । সেজন্যই মার্কস্বাদ:এ যগের শ্রেষ্ঠ দর্শন, 
হলেও, সার্তর-এর মতে, অন্তিবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, আর 
তা হলো মার্কসবাদকে “পৃণায়িত' করে তোলা । মার্কসবাদ যাঁদ মানবিক 
মান্রাগলিকে (10781 01019191019 ), অথার্ আন্তিবাদী কর্মসূচীকে, 
নৃবিজ্ঞানের ভীন্তি হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে অন্তিবাদের আর প্রয়োজন থাকে 
না। অন্িবাদের ভাঁমকা ক্ষুদ্র হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একমান্র 
আন্তিবাদই পারে মাকস্বাদকে গভীর, আলোকিত ও প্রাণবন্ত করে তুলতে । 
বোধ কার সেজন্যই তিনি অন্তিবাদকে সমন্ত মাক্সীয় বিশ্লেষণের ভিত্তিতে 
রাখতে চেয়েছেন । 

সার্তর্‌ সমকালীন মাকস্বাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন দুটি অংশে । 
প্রথমতঃ “সার্চ ফর্‌ আযা মেথড'* অংশে এীতহাঁসক জড়বাদ ( বস্তুবাদ ) 
হিসেবে মার্কস্বাদের বিচার করেছেন । দ্বিতীয়তঃ, দ্য থিওরী অব 
প্রযাকৃটিক্যাল এনসেমব্লস্‌”* অংশে তিনি ব্বান্দিবক জড়বাদ ( বস্তুবাদ ) 
হসেবে মার্কস্বাদের বিচার করেছেন । “সার্চ ফর আযা মেথড্-এ সার্তর- 
এর উদ্দেশ্য ছল হীতহাসগত বিশ্লেষণের একাট নতুন পদ্ধাত তোর করা, 
আর “দ্য থিওরী অব্‌ প্রাকটিক্যাল এনসেমৃব্লস”এ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 


ঞ (00681010 ৫৩ 17160900905, 
* প10601$6 4065 60361000159 01810101068, 
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৩৪ অশ্ভিবাদ, গণতন্ত ও মাকসবাদ 


দ্বান্দিৰক ব্বস্তির সীমা নিধারণ করা এবং এটা দেখানো যে, একমাত্র দ্বান্দিবক 
য্ন্তিই ইতিহাসকে বোধগম্য করে তুলতে পারে। 


সার্তর্‌্-এর অন্ভিবাদী মার্কস্বাদের শ্লোগান হলো 'মারকস্বাদের 
সাহায্যে মান্দবকে আবার জয় করা? (০ 17500110091 11817 ৬108 81- 
সস) )। সার্তর্‌-এর কাছে সমকালীন মার্কস্বাদ একটি বিমূর্ত সূত্র বা 
ফরমূলার মতোই, যা অর্থনোতিক নিয়ন্লক (9০০01701110 08091711108119 ) 
এবং মূর্ত কর্মের গুরত্বপূর্ণ মধ্যম্থতাকে বা সংযোগ রক্ষাকে (14890180017 ) 
উপেক্ষা করেছে। মাক্সবাদের দরজা মনঃসমশক্ষণ প্রভৃতি শাস্রের কাছে 
উন্মন্ত থাকু.ক-_এটাই ছিল সার্তর্‌-এর ইচ্ছা । “সার্চ ফর আযা মেথড্‌-এ 
অথচ শিশ হিসেবেই পাঁরবারে মানুষ প্রথম তাদের অনন্বয় বা চ্যাতি সম্পর্কে 
অভিজ্ঞতা লাভ করে । পাঁরণত বয়স্কের অর্থনোতিক ক্রিয়া বিশ্লেষণের আগে 
প্রশ্নোজ্ন সমাজস্ছ জাঁব হিসেবে একটি শিশুর পারিবারক সম্পর্কের 
অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ করা । প্রাতিটি শ্ুরের আঁভজ্ঞতারই নিজস্ব একটা শাস্তি 
আছে। বিভিন্ন সমাজ ও কালের পাঁরপ্রেক্ষিতে এর বিচার করতে হবে। 
“ভিত্তি বা কাঠামো (19859 ) এবং পারিকাঠামো (51291 901100019 ) সূত্রে 
বা ফরমুলায় রুপান্তরিত করার আগেই মাক্সীয় মতবাদকে এ সমস্ত 
আকার বা গঠনগবলিকে ( 5050000195 ) তাদের বিশেষ বিশেষ রূপে বিচার 
করতে হবে ।॥” ২ মধ্যস্থতার বা সংযোগরক্ষার (18601801018) সমস্যা শেষ 
পষন্ত সার্তর্-কে একটি সামাজিক-এীতিহাসিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রবর্তক 
হিসেবে চিহ্নিত করেছে । সার্তর্‌ বলেছেন যে, তাঁর প্ুটিক' গ্রন্হটির মূল 
সুর অর্থনৌতিক নয়, সমাজ-বৈজ্ঞাঁনক । ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সার্তর- 
এর প্রশ্ন ছিল “আমি কী করব? কিন্তু ১৯৪৬ *শ্রীষ্টাব্দের পর দেখা গেল 
'আমরা কা করব ৮-_এটাই সার্তর্‌-এর প্রশ্ন । ব্যন্তি চিন্তা থেকে সমাজ- 
চিন্তায় এই ষে উত্তরণ সার্তর্‌-এর দর্শনে আমরা দেখতে পাই, তা মাকর্স'য় 
দর্শনের প্রভাবেরই ফল। অন্য কারণও আছে। প্রাতরোধ আন্দোলনে 
সাক্ুয় অংশগ্রহণের আঁভজ্ঞতা, এবং-সমস্যা জজীরত যুদ্ধোত্তর দিনগুলির 
অভিজ্ঞতা সার্তর্‌-কে সাম্মলিত কাজের এবং যৌথ আন্দোলনের প্রাত 
আক্স্ট করেছে । এ সময় সার্তর.-এর কাছে ব্যন্তিস্বার্থ ষেন অনেকটা গৌণ ; 
সামাঁজক ও রাজনোতক সংঘবদ্ধতা বা এঁক্যবোধই মুখ্য হয়ে উঠোছল। 
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তাঁর লক্ষ্য বিশ্লব, ব্যান্তগত বিদ্রোহ নয়। সুস্পম্টভাবে তিনি ঘোষণাও 
করেছেন যে, মানুষকে ব্যক্তি হিসেবে বিচার না করে কোন শ্রেণীর সভ্য 
ধহসেবেই বিচার করা আঁধকতর য্যান্তসংগত এবং এ্রীতহাসিক দিক থেকে 
সত্য । আঁদমতম মনোনয়নের ( 01701০9 ) স্বাধীনতা হলো “দল' গঠনের 
স্বাধীনতা, এবং দল, গোষ্ঠী বা শ্রেণীকে পরবতরঁকালে বজায় রাখার প্রচেম্টাও 
মনোনয়নের স্বাধীনতাকেই সৃচিত করে । “ক্রিটিক' গ্রন্যটির উন্দেশ্যও. দলের 
বা গোম্ঠীর উৎপাত্ত ও রক্ষণের বিশ্লেষণ করা । সার্তর্এএর আগ্রহের 
কেন্দ্রাবন্দু ব্যান্তি চেতনা সম্পাঁক্ত মতবাদ থেকে ধীরে ধারে সামাজিক- 
এঁতিহাপসিক প্রাক্সিসি সম্পকিতি মতবাদে সরে এসেছিল । কর্মের মাধ্যমেই 
মানুষ সংঘবদ্ধ হয় এবং বিশ্বদৃম্টিভঙ্গী গঠন করে-_এই চিন্তাই সার্তর্‌-কে 
সামাজিক-এীতিহাঁসক পটভাঁমকায় ব্যক্তিকে বিচার করার প্রেরণা দিয়েছে । 
শেষ পর্যন্ত তিনি গ্রহণ করেছেন একটি সমাজদর্শনকে । 

ক্রিটিক" গ্রন্থটির দীর্ঘ অধ্যায় “দ্য থিওরী অব প্র্যাকটিক্যাল এনসেম- 
বলস্‌”_এ সার্তর্‌ দ্বান্দিংক যুক্তির সীমা নিশি করতে চেয়েছেন এবং 
মার্কস্‌্বাদকে “ডগমা*+র কবলমনুন্ত করতে প্রয়াসী হয়েছেন । তিনি সেখানে 
কতকগনলি শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেগুলির অর্থ না জানলে সার্তর্‌-এর 
বন্তব্যের সম্যক অনুধাবন সম্ভব নয়। শব্দগুলির মধ্যে বহ্যত্থায়ন' বা 
“সমগ্রণকরণ” (70811581101) ) এবং প্রাক্সিস” (218১5) বা কমপ্রকল্প 
উল্লেখযোগ্য । সমগ্রীকরণ হলো যে কোন এঁক্যাবধায়ক (01179 ) বা 
সংগঠনী ক্রিয়া, যা অংশকে সমগ্রের অংশ হিসেবে গণ্য করে ; আর এ 
সমগ্রটি সদাই গতিশীল । সমগ্রীকরণের ধারণা দ্বান্দিবকতার কেন্দ্রবিন্দু । 
সমগ্রীকরণের ফল হলো “সমান্ট, বা “সমগ্রতা” (70181 )। এই “সমাস্ট'র 
বা “সমগ্রতা'র ধারণা সার্তর-এর পক্রাটক*এর প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধে 
একটি বিশেষ স্থান আধকার করে আছে, যাঁদও সেখানে ধারণাটির অর্থ ও 
তাৎপর্য স্পম্টভাবে নির্দেশিত হয়নি । সেখানে বলা হয়েছে, কোন অভাব 
পূরণের জন্য এই জগতে ব্যন্তর ক্রিয়া কোন পাঁরবর্তনকে সচিত করে, যাকে 
ব্যন্তর আভপ্রায়ের পাঁরপ্রোক্ষিতে “সমগ্র” ভাবে বিচার করা চলে । অথাৎ, 
সেখানে দ্বান্দিবকতার উদ্ভব হয় পরিস্থিতিকে “সমগ্র'ভাবে দেখার ব্যন্তির 
“পরিকল্পনা” (০19০%) গ্রহণের এবং তাকে আতক্রমণ করার সাম্যের 
মাধ্যমে । কিন্তু পরবতর্ণ পধায়ে সার্তর্‌ আরো স্পম্টভাবে তা ব্যাখ্যা করে 
বলেছেন যে, সকল ব্যস্তির ক্রিয়া যৌথ ব্রিয়ায় পর্যবাঁসত হয়ে একটি পারবার্তত 
পরিবেশ তো রচনা করেই, উপরন্তু তা এমন পরিবেশের সম্টি করে যেখানে 


৩৬ আন্ভিবাদ, গণতন্ল ও মাক্স্বাদ 


বিভিন্ন ব্যন্তি একাত্মতা অনুভব করে এবং যার ফলে একটি “দল' বা গোম্ঠ?'-র 
সৃস্টি হয়, যেখানে সকলের লক্ষ্য এক। এক উদ্দেশ্যমুখী এই যে সংগঠন 
সৃন্টি, তাই হলো দ্বান্দিৰক প্রক্রিয়ার লক্ষ্য । দ্বাদ্দিবক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
একটি সুসংগঠিত সমাজ প্রাতিষ্ঠায় সার্তর্‌ ছিলেন আগ্রহী । তাঁর কাছে 
সমগ্রীকরণ হলো দ্বান্দিবকতার লক্ষ্য । 

সার্তর্‌ তাঁর “ক্রাটক' গ্রচ্হে আরো বলেছেন যে, মানুষের কর্মকে বোঝা 
যেতে পারে একমান্তর সমগ্রীকরণের পরিপ্রেক্ষিতেই । “সমগ্রীকরণ, আর 
'সিমন্টি'র মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, সমম্টি হলো অনড়, নিক্ষিয়, আর 
সমগ্রীকরণ হলো একাঁট জীবন্ত প্রাক্রিয়া । প্রতিটি কমই অর্থের (19917179 ) 
একটি ব্যবহারিক ক্ষেন্রুকে চান্রত করে । দ্বান্দবৰকতা ব্যন্তির কর্মের বা ক্রিয়ার 
অর্থকে তার বৃহত্তর সামাজিক গণ্ডীর সংগে সম্পর্কের মাধ্যমেই পারিস্ফুট 
করে। ব্যন্তি যেমন তার ক্রিয়া বা কর্মকে সমগ্রীকরণ করে তেমনি অন্যান্য 
ব্যন্তির দ্বারাও তার কর্মের সমগ্রীকরণ ঘটে। সার্তর মনে করতেন যে, 
একমান্র দ্বান্দিৰক যুক্তিই সমগ্রীকরণকে বুঝতে পারে, আর 'বিশ্লেষণী যুক্তি 
সমন্টিকে বোঝার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে । বিশ্লেষণ যুক্তিতে 
সমগ্রীকরণের পারস্পরিক সম্পকণট ধরা পড়ে না, কেননা, এই ধরনের যুক্তি 
সবসময়ই তার বিষয়কে 'বিচ্ছন্ন করে দেখে । এই ধরনের যান্ত বা চিন্তা 
দ্বান্দিবকতা বিরোধী ঘটনার ( 2170-01819001091 1011911011818 ) আলোচনা 
করতে পারে, যেখানে মানুষ এবং সংস্থা (11501001001) যান্তিক বিষয় 
হিসেবে উপগ্ছিত হয়। বিশ্লেষণী যান্তির সিদ্ধান্তকে সবসময়ই সংহত 
(11109918190 ) করতে হয়, কেননা, কোন সামাজিক ঘটনাই, তার সন্তা- 
বিজ্ঞানগত ( 01091091081 ) উৎপাত্তির দিক থেকে, শুধুমাত্র বজ্জু নয়, তা 
সেটি দ্রষ্টা বা এতিহাসিক অংশগ্রহণকারীর (10151011081 10810101181) 
কাছে যতোই অনড় বা 'নাক্কিয় মনে হোক নাকেন। কোন বিশেষ মুহূর্তে 
মানাঁবক কর্মগযাল বিচ্ছিন্ন এবং সম্পক্কহশীন হিসেবে উপাগ্ছিত হলেও প্রাতাঁট 
কর্মের আভিমৃখ্যতার (1119111018111% ) পরিপ্রেক্ষিতে সমাম্টর সংশ্লেষণের 
দিকে একটি প্রবণতা বা ঝোঁক দেখা যায়, আর তাকেই সার্তর্‌ বলেছেন 
সমগ্রীকরণ ৷ দ্বান্দৰকতা দৈনান্দিন বা প্রাত্যাহক জীবনের আভমুখী কর্ম- 
সমূহের বিষয়ীগত দিককে উম্মোচন করে। সার্তর্‌-এর 'সমগ্রীকরণ”এর 
ধারণাটি তাঁর “বিয়িং আযণ্ড নাথিংনেস্-এর পরিস্ছিতির ধারণাকে আরো 
গভীর ও তাৎপর্যময় করে তুলেছে । ব্যন্তির মনোনয়ন যে একটি সামা- 
জিক পারপ্রোক্ষিতকে সূচিত করে এবং ব্যান্তর মনোনয়নকে বোঝার পক্ষে 
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সামাঁজক পারপ্রোক্ষত ষে আবাঁশ্যক শর্ত সার্তর তা পক্রুটিক' গ্রচ্ছে 
সুস্পম্টর্ূপেই ঘোষণা করেছেন । শবয়িং আশ্ড নাথংনেসত গ্রন্হের 'পাঁর- 
কম্পনা"র (9০16০) আপোক্ষিকতা সার্তর্‌-এর “সমগ্রীকরণ”এর ধারণা বা 
প্রতায়ের দ্বারা অনেকটাই খশ্ডিত। '“পরিকজ্পনা” যেহেতু সমগ্রীকরণ-কে 
সৃচিত করে, তাই এর অর্থ ইতিহাসের সংগে জড়িত, যা পাঁরকজ্পনা সমূহের 
বহূত্বকে ক্মানূসারে সাজিয়ে একট সার্বক একীকরণের রূপ 'দিয়ে ঘটনা- 
সমূহের এীতহাসিক দিক নিদেশ করে দেয়। মানবিক |পরিকজ্পনাসমূহ 
শেষ পর্যন্ত একটি সমগ্রীকরণের সংগে জাঁড়ত বা সম্পাক্তি, আর ইতিহাস 
সেদিকেই অংগুলী নির্দেশ করে। 

সার্তর- -এর দর্শন সযত্বে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সমগ্রীকরণের 
ধারণার দ্বারা তানি তাঁর আগেকার ব্যন্তিস্বাতন্্যবাদণী প্রবণতাকে জয় করতে 
সমর্থ হয়েছেন । কেননা, দ্বান্দিবক যুক্তি চিন্তাকারীর স্বয়ংসম্পূর্ণ (591 
001181090 ) ও বিচ্ছিন্ন চাঁরনের সমগ্রীকরণকে সূচিত করে । সার্তর্‌-এর 
ভাষায়, “যদি হীতিহাদের এঁক্য বলে কিছ? থাকে, তাহলে অনসন্ধানকারী 
নিজের জীবনকে একাঁকরণের দ্বান্দিৰক অগ্রগতিতে “সমগ্র এবং 'অংশ" হিসেবে 
উপলাব্ধ করবে, উপলাব্ধ করবে অংশ এবং সমগ্রের যোগসূত্র হিসেবে, এবং 
বািভন্ন অংশের মধ্যে সম্বন্ধ হিসেবে । তার নিজের জীবন থেকে ইতিহাসের 
দিকে ঝাঁপ দিতে তাকে সমর্থ 1হতেই হবে-*-৮৬ 

কোন কোন সমালোচক বলেছেন যে, সার্তর্‌ দেকার্তের “আমি' বা “আত্মা” 
(০9911০ ) থেকে মত্ত হতে পারেন নি, কারণ, তিনি এখনও শবষয়ী”র কথা 
বলছেন, ব্যন্তি-র ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। কিন্তু সার্তর এই আভিযোগের 
উত্তরে বলেছেন ষে, তাঁর ক্রিটিক" গ্রন্থটি তো মূলতঃ ব্যন্তি-জগৎ ও সামাজিক- 
জগতের সম্পর্ক নিয়েই আলোচনা । 

'সমগ্রীকরণ'এর ধারণাটি সার্তর-এর “ক্রিটিক' গ্রন্হের প্রথম নীতি। 
পরবতাঁকালে মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের সূত্নে আরো কিছ; ধারণা বা প্রত্যয়ের 
ব্যবহার “সমগ্রী-করণ'-এর ধারণাঁটকে আরো মূর্ত করে তুলেছে । যে দ্বান্দিবক 
নীতি এঁ সম্পর্ক সমূহকে নিয়ন্ত্রিত করে তা হলো, মানুষ ও বচ্ভু একে অন্যের 
সংগে সম্পাকত ঞবং একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত । 


৩, [ং, 10, 0017002506, 1195 19011950009 ০1 36810-2851 5810৩, 


৩৮ অন্তিবাদ, গণতল্ত ও মার্কস্বাদ 


প্রাক্সস” বা কমপ্রকল্প প্রসংগে আলোচনা করতে গিয়ে সার্তর: বলেছেন 
যে, “সমন্টি'র ব্যবহারই (899 01 1018110195 ) প্রাব্সিস । প্রাকিস বা কর্ম- 
প্রকল্প হলো জাগতিক পরিস্থিতিতে উদ্দেশামূলক মানবিক ক্রিয়া । মার্কস্‌ 
বৈজ্ঞানকের ভূমিকা গ্রহণ করে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, ব্যান্তগত 
সম্পান্তর ওপরে গড়া পঃজিপোষ্য সমাজে পাঁরপূর্ণতার অবকাশ নেই । 
কাজেই এই সমাজের শুধু ব্যাখ্যা দিলেই চলবে না, সমাজ ব্যবস্থাটাকে 
পাল্টাতে হবে । সমাজ ব্যবস্থার অসম বিন্যাসের পাঁরবর্তন সাধন করতে 
হবে। মার্কস্‌ সমাজ-রুপান্তরের এই কর্মকাণ্ডের নাম দিয়েছিলেন 'প্রাক্সিস্‌” | 
মাক্সের প্রভাবে সার্তর্‌ তাঁর পক্রটিক' গ্রন্হে বহুবারই প্রাক্সিস্‌” শব্দটি 
ব্যবহার করেছেন৷ তাঁর মতে, প্রাক্সিস হলো মানবিক কর্ম। এই মানাবক 
কর্ম আবাশ্যকভাবে দুটি অংশকে সূচিত করে। প্রথম অংশটি হলো একটি 
বিষয়ীগত পরিকল্পনা বা নক্সা (01091901 ০1 7187), যাব্যন্তি তার আশা- 
আকাঙ্ক্ষা, পরাচ্থিতি, উদ্দেশ্য এবং প্রয়োজন বা অভাব সম্পর্কে চিন্তা করতে 
গিয়ে গঠন করে । আর দ্বিতাঁয় অংশটি হলো বিষয়গত বাস্তব পারাস্হিতি 
যার মধ্যে মানুষ বাস করে, দৈনান্দন জীবন নিবহি করে, এবং ধাসে পাল্টাতে 
চায়। না- চাওয়া বর্তমানের বান্তব পরিস্হিতিব উত্তবণের প্রচেষ্টাই প্রাক্সিসের 
সারকথা। কিন্তু আভপ্রায় (17019171101) বা ইচ্ছার কোন উপাদান ছাডা 
তা অসম্ভব । অভাববোধ বা&অপূর্ণতা সম্পকে সচেতন হতে হলে আভিপ্রায়ের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবেই । অভিপ্রায়কে বাদ দিয়ে বর্তমান 
বাস্তব, অসংগত ও অপ্রীতিকর পারস্থিতির উত্তরণের যে মানবিক প্রচেম্টা তাকে 
ধথার্থভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সার্তর্-এর মতে, প্রাঁক্সস সদাই 
দ্বান্দিবক, কারণ, পারিকঙ্পনা (1০19০) ও বাস্তব ঘটনার (78০:) সংঘষই 

বকতা। সার্তর্‌ তাঁর “ক্রিটিক' গ্রন্হে একথাও বলেছেন যে, “দ্বান্দিৰ- 
কতা এবং প্রাঁল্সস্‌ এক ও আভন্ব ।” টমাস ক্লিন মনে করেন যে, তরুণ 
এবং পাঁরণত সার্তর্‌-এর মধ্যে একটি পার্থক্য হলো এই যে, প্রথম দিকে 
সার্তর চেতনা বা স্বহেতু-সন্তাকে (89179-101-411591 ) প্রাধান্য দিয়েছেন, 
আর পরে প্রাক্পসং-কে প্রাধান্য দিয়েছেন । সার্তর নিজেই বলেছেন, আমার 
তরুণ বয়সের রচনা মূলতঃ চেতনার বাদ্ধিবাদী দর্শন ( 88610181191. 
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2181050191% ০1 ০0190108151655 )। কিন্তু যতোই সার্তরৃ-এর কেন্দ্র 
বিন্দু চেতনা থেকে প্রাক্সিস্-এ সরে এসেছে, ততোই আমরা দেখতে পাই' তাঁর 
দর্শনে জাগাঁতক পারাস্হিতির বা পারিবেশের (178191191 91৬11011791) 
গুরুত্ব বাড়ছে । সার্তর কর্মকেই প্রাব্সিস-এর মডেল হিসেবে নিয়েছেন । 
পরুটিক' গ্রন্হে সার্তর স্পম্টতই বলেছেন, “মাক্সবাদের অপরিহার্য 
আবিজ্কার হলো এই ষে, শ্রম হলো সামাজিক সম্পর্ক সমূহের সংগঠনের যথার্থ 
ভাত্ত। এই আবিচ্কার প্রশ্নাতীত'""”» প্রাক্সিস হলো জাগাঁতিক পাঁরবেশে 
উদ্দেশ্যমূলক মানাবক কর্ম । 


সার্তর্‌-এর “ক্রিটিক" গ্রন্হটিতে দেখা যায় প্রাক্সিস-এরই প্রাধান্য, আর 
এই প্রাধান্য তিন প্রকারের, যথা জ্ঞানবদ্যক ও প্রণালী বিদ্যাগত প্রাধান্য, 
সত্তাবিজ্ঞানগত প্রাধান্য এবং নীতিবিজ্ঞানগত প্রাধান্য । প্রাব্সিস-এর প্রাধান্যের 
নীতিই সার্তর্ ক্রিটিক" গ্রন্হটিতে প্রয়োগ করেছেন । 


সার্তর্‌ দশর্ঘাদন ধরে নৃবিজ্ঞান অনুশীলন করেছেন এবং তাঁর সমজ্ড 
উদাহরণ এীতহাসিক, _সাম্প্রাতক ইতিহাস থেকে এগুলি তান সংগ্রহ করে- 
ছেন। মাক্সীয় মতাদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী হলেও সার্তর- মাকসবাদে 
একটি 'শুন্যস্থান* আবিচ্কার করেছেন এবং প্রাব্সিসের সাহায্যেই এ শূন্যস্থান 
পূরণের চেস্টা করেছেন। মার্কসবাদকে পূরণ্ণায়িত করার জন্য আন্তিবাদকে 
তাই কাজে লাগিয়েছেন । মার্কসবাদ, সার্তর্‌্-এর মতে, নিঃসন্দেহে আজ- 
কের যুগের শ্রেষ্ঠ দর্শন ও সম্ভাব্য নৃবিজ্ঞান । কিন্তু বিভিন্ন মাক্সবাদী 
রাষ্ট্রে মানুষের স্বাধীনতার চেহারা দেখে সার্তর সন্তুষ্ট হতে পারেনা ন। 
তাই তান মন্তব্য করেছেন যে, যতো দিন না মাকঁস_বাদে ব্য্তিস্বাধীনতার যথা- 
যোগ্য স্থান নির্দেশিত হবে, ততোদিন পষন্তি মার্কসবাদ “পূর্ণ বলে বিবেচিত 
হবে না। মার্কস্বাদের শূন্যস্থান পূরণের জন্যই সার্তর তাই উদ্ভাবন 
করেছেন অন্ভিবাদী মার্কসবাদ | প্রাক্সিস, সার্তর্‌-এর মতে, এমন একটি 
প্রত্যয় যা বিশবইতিহাসের দ্বান্দিবক গতির প্রমাণকে বহন করে এবং এ দ্বান্দিৰ 
কতার মানবিকীকরণকে সম্ভব করে তোলে। মানুষের আচরণ শুধমান্ত 
প্রাকীতিক নিয়মে নিয়ান্মত হয়--এ কথা সার্তর্‌ তাই কখনও মানতে পারেন, 


৪০ অস্তিবাদ, গণতন্র ও মার্কস্বাদ 


নি। প্রার্সিস সত্য বলেই সার্তর্‌ ব্যবহারবাদ বা আচরণবাদকে গ্রহণ করেন 
নি। প্রা্সসের সংগে আচরণবাদ সংগাঁতহীন । 

সার্তর্-এর মতানুসারে দ্বান্দিবকতাকে মানবিক কর্ম বা প্রার্সিসের 
[বিচারের মাধ্যমে ইতিহাস এবং এীতহাসিক যীন্ত হিসেবে দেখা যেতে পারে। 
মানাবক কর্মের বা প্রাব্সিসের বিচারের সম্যক অনুধাবন অভাব ( বা প্রয়োজন ) 
পাঁরকজ্পনা, উত্তরণ ( 0815081109109 ) প্রভৃতির প্রত্যয় বা ধারণা ছাড়া 
সম্ভব নয়। এগুলিই হলো প্রধান প্রধান ধারণা যেগালকে 'হাতিয়ার' বা 
যন্ল" (19019 ) হিসেবে ব্যবহার করে সার্তর্‌ মাকসবাদকে পূণাঁয়িত করতে 


চেষ্টা করেছেন। 


দ্বান্দ্িক যুক্তি এবং দ্বান্ছিক জডবাছ 
€ বন্ড, বাঙ্গ ) প্রসংগে সার্ত-ব্র- 


জাঁপল সার্ত্র ছিলেন পুরোপুরি একজন রাজনোতিক 
ব্যক্তি -_-বামপল্হী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ একজন বাদ্ধিজীবশ । তাঁর 
হলে তাঁর পকুঁটিক" গ্রন্হটির মহান প্রচেম্টাকে বুঝতে হবে। 
সার্তর-এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর সামাজিক-দার্শানক 
রাজনোতিক দৃন্টিভংগীী মার্কস্বাদের অনুকূলে, ষাঁদও কেতাবী 
রাজী নন । রাজনৈতিক উদারপন্হশীরা মন্তব্য করেছেন ষে, 
অন্ভতিবাদ হলো “অ-যুক্তিবাদের আন্দোলন" । কখনও কখনও 
এমন মন্তব্যও করা হয়েছে যে, আন্তিবাদী আন্দোলন ব্যাপকভাবে 
সমার্থত হলে ফ্যাসীবাদই হবে এর পাঁরণাঁতি । এমন মন্তব্য 
যে সঠিক নয় তার প্রমাণ সার্তর নিজে । তিনি নিজেই ছিলেন 
ফ্যাসীবাদ-বরোধ আন্দোলনের সক্রিয় অংশদার । কোন 
কোন সমালোচক বলেছেন যে, আঁন্তবাদ হলো “পাতি বুজেয়া- 
দের শেষ বেপরোয়া আশ্রয়স্থল” যারা ইতিহাসের বিষয়গত 
অগ্রগাঁততে আতংকিত । আবার কোন কোন সমালোচকের মতে, 
আচ্তবাদ হলো “বিষয়শগততার ভ্রাম্যমান আনন্দমেলা” একটি 
হৈশ্হল্লা পর্ব বশেষ । আন্ডিবাদের বরুদ্ধে এই ধরনের মন্তব্যে 
সার্তর ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, এবং তাঁর “ক্রিটিক” গ্রন্হটিকে বস্তুত 
এই ধরনের মন্তব্যের প্রত্যুত্তর বলা চলে ॥। তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা 


৪২ দ্বান্দিবক যুক্তি এবং দ্বান্দিবক জড়বাদ ( বন্তুবাদ ) প্রসঙ্গে সার্তর 


করতে গিয়ে সার্তর্‌ বলেছেন, “আমরা একই সংগে গভীরভাবে বিশ্বাস 
কার যে, একমান্র এতিহাসিক জড়বাদ বা বস্তুবাদই'১ মানব ইতিহাসের 
ব্যাখ্যা দানে সমর্থ এবং আন্ভিবাদ বান্তবতত্ব আল্যেছনার একমাত্র পথ "**** 1? 


আগেই বলেছি, “বিয়িং আযণ্ড নাথিংনেস* গ্রন্হের তৃতীয় অংশের পাদ- 
টকায় সার্তর ব্যন্তিবিশেষের সংগে অন্যান্যদের সম্পকের ব্যাখ্যা প্রসংগে 
বলেছেন যে, এই সব আলোচনা কখনও স্বাধীনতা ও মুত্তির একটি নীতি- 
শাস্ত্ের সম্ভাবনাকে খণ্ডন করে না। কিন্তু তা লাভ করা যেতে পারে একমান্র 
মৌলিক রূপান্তর সাধনের (7801091 00175151017 ) পর'*****৮।॥ কিন্তু 
কী সেই মৌলিক রূপান্তর সাধন" 2 মৌলিক রুপান্তর সাধন” বলতে হুসার্ল- 
কিয়ে'কগার্দহাইডেগারীয় পথ থেকে সরে এসে হেগেল-মাক্সীয় চিন্তা- 
ভাবনায় ভাঁবিত হওয়াকেই সার্তর বুঝিয়েছেন । 

সার্তর্‌-এর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্যকরূপে বুঝতে গেলে 
তাই হেগেলীয় এবং মাকর্সীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটেই বুঝতে হবে। একথা 
তকাতীত যে, ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা ১৮৩০ এবং ১৮৪০-এর দশকের জামনি 
চিন্তাজগতের সম্রাট হেগেলের প্রাতি যথেম্ট মনোযোগ দেন নি। জামনিশ, 
ইংল্যাশ্ড এবং ইতালীতে যেমন হেগেলীয় সম্প্রদায় ছিল, ফ্রান্সে তেমন কোন 
সম্প্রদায় ছিল না । ফ্রান্সে হেগেলের স্বীকৃত কোন শিষ্যও ছিলেন না । ফরাসী 
বিশবাবিদ্যালয়ুলিতে নিষ্ঠাবান কোন হেগেল-চচকারীরও খোঁজ মেলে নি। 
অবশ্য একমান্র ব্যতিক্রম লুসিয়া হের। তিনি ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের আগে 
পর্যন্ত ফ্রান্সের ইকোল নম্যাল-এ &হেগেল পড়াতেন বলে প্রমাণ রয়েছে। 
মুন্টিমেয় কয়েকজন তরুণ মার্কস-বাদী-বুদ্ধিজণীবী হেগেলকে অবশ্য খানিকটা 
স্বীকৃতি 'দিয়োছলেন ১৯২০-এরএ দশকে । বিশ শতকে হেগেলের 
“ফেনোমেনোলজি অব স্পিরিট? গ্রন্হের ওপর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ রচনা হলো 
জাঁ ওয়াল-এর ।২ গ্রন্হটি প্রকাশিত হয় ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে । জাঁ ওয়াল-এর 
উত্ত গ্রন্হটিও কিন্তু পুরোপুরি 'ফরাসা" নয়, এর একটি “অ-ফরাসী” উৎস 
রয়েছে। ওয়াল ভালোই ইংরেজী জানতেন এবং তিনি ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে 
প্রকাশিত জাঁসয়া রয়েসের 'লেক্চার্স্‌ অন মডার্ন আহীডয়ালিজম: গ্রন্হাট 
নিজ গ্রন্হছ রচনার আগেই পড়া শেষ করেছিলেন । রয়েসের এ গ্রন্হে হেগেলের 


১. সমাজজীবনের অনুশীলনে ঘাশ্থিক জড় বাদের (বস্তবাঘের ) মূল নীতিগুপির প্রন্নোগগকে 
বল! হয় প্ঁতহাসিক জড়বাদ ( বস্তবাদ )। 
২, 0980 9/8121, 2105 02199975 (59080100810695 10 6106 1৯081099915 91 79791 


দ্বান্দিবক যাঁন্ত এবং দ্বান্দৰক জড়বাদ ( বন্তুবাদ ) প্রসঙ্গে সাততর ৪৩ 


“ফেনোমেনোলাজ"র জন্য ২৫ পৃষ্ঠা বরাদ্দ ছিল। বোধ করি সেজনাই 
ওয়াল তাঁর গ্রন্হে বারবার হেগেলের রয়েসীয় ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। 


প্রশন হতে পারে, হেগেলের প্রাত ফরাসী বাঁদ্ধজীবীদের কেন এই 
অনাগ্রহ ঃ আলেকজান্দর কভেঙে-এর মতে, হেগেলের রচনার অস্পন্টতা ও 
দুবোধ্যতা, কার্তেজীয় ও কাশ্টীয় দার্শীনক এীতহ্োর শান্তশালী প্রভাব, 
হেগেলের প্রটেস্টাশ্ট-ধমর্শ মানাঁসকতা, ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ১৯৪০ 
খস্টাব্দ পর্যন্ত হেগেল-চচাঁ না-হওয়া, সবেপার হেগেলের যৌন্তিক সংশ্লেষণ 
ও এঁতিহাঁসক ঘটমানতার আভন্নতা সম্পার্কত ধারণার প্রাত ফরাসীদের 
অবিশ্বাসই হেগেলের প্রতি অনাসন্তির মূল কারণ । ফরাসাঁ বুদ্ধিজীবীদের 
কাছে ইতিহাস যুক্তিবিজ্ঞান থেকে ভিন্ন । এই যাঁদ ঘটনা হয়, তাহলে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের পর, বা বলা যায় ১৯৪০-এর দশকে, হঠাৎ ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা 
হেগেলের প্রতি আকমম্ট হয়ে তাঁকে গুরুত্ব দিতে শুরু করলেন কেন 2 

এই “কেন”*র উত্তর দিতে গিয়ে কেউ কেউ বলেছেন *ষে, ১৯৪০-এ 
ফ্রান্সের বিরাট পরাজয় লিবারেল-বুজেয়া বুদ্ধিজীবী এবং রাজনোতিক 
এীতহ্োর প্রাত শ্রদ্ধার ভাব কমিয়ে দেয় এবং একটি ভাবগত শূন্যতার 
(00170810018| 4৪০৪) ) সৃম্টি করে। মনীন্তর ঠিক আগে ফ্রান্সে একমান্ত 
নৈতিক শান্তর উৎস ছিল প্রাতরোধ আন্দোলন, যা রাজনোতক প্রগাঁতশীল 
গোষ্ঠীর দ্বারা পাঁরচালিত ছিল । যুদ্ধ এবং প্রাতরোধ আন্দোলনের আভজ্ঞতা: 
ফ্রান্সের বৌদ্ধিক জীবনের রূপান্তর ঘটায়। ১৯৪৪-এর পর ফ্রান্সের 
সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক জীবনের মৌল পাঁরবর্তনের আকাঙ্ক্ষা 
জনমানসে পরিলাক্ষত হয় । সোস্যালিষ্ট এবং কমদ্যুনিষ্টদের মিলিত সংখ্যা- 
গঁর্ঠতার ফলে বাঁদ্ধজীবীরা সামাজিক রূপান্তরের স্বপ্ন দেখতে শরৎ 
করেন। যুদ্ধোত্বর বছরগযলিতে উল্লেখযোগ্য দাশশীনক ঘটনা (21710507171091 
৪4611) হলো হেগেলায় দ্বান্দিৰিক পদ্ধাতির আবিষ্কার । 


ক্যাথালক, মাকর্সবাদী, অভ্ভিবাদী, মানসঘটনাবাদা (প্রদত্ত বিষয়বাদী ), 
প্রভৃতি বাঁভন্ন পীতহ্যানূসরণকারা বুদ্ধিজীবীরা এবধুআ্যাকাডেমিক দার্শীনক- 
গ্রণ হেগেল-চা ও আলোচনা নিয়ে ৪্ুমেতে উঠলেন । এই ধরনের চিন্তাধারা 
প্রচলিত এীতহ্যের কাছে 'নতুন” বলে চিহ্ছিত হলো । দ্বিতীয় বিম্শষদ্ধের পর 
ফরাসী বৃদ্ধিজবীদের কাছে হেগেলের প্রাধান্য ফরাসী চিন্তাধারায় এক নতুন 
যুগের স্ডনা করল। এই ধারণা বদ্ধমূল হলো যে, হোগেল-চচাঁ ভাববাদণ 
ও জড়বাদশদের মধো বহুদিনের বিরোধ দূর করে চিন্তাভাবনা ও অনসম্ধানের 
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ক্ষেত্নে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেবে ॥ ব্যাপক জনমানসে হেগেলকে, বিশেষ 
করে তাঁর 'ফেনোমেনোলাঁজ' গ্রন্হটিকে, প্রাতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব বতয়ি দু'জন 
চিন্তাবিদের ওপর--একজন হলেন আলেকজান্দর্‌ কজেভ, এবং অপরজন 
জাঁ হাইপোলাইট । এই দু'জন দার্শানক নিজে নিজেই হেগেল পড়েছেন 
দীর্ঘাদন ধরে, আলোচনা করেছেন, বন্তুতা করেছেন, এবং শেষ পযন্ত 
হেগেলের চিন্তাভাবনা নিয়ে, বিশেষ করে তাঁর “ফেনোমেনোলজি' নিয়ে 
সুদীর্ঘ ভাষ্য রচনা কবে জগৎ সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবার রসদ জুগিয়েছেন, 
জগ্গংকে নতুন দৃম্টিকোণ থেকে দেখার পথের সন্ধান দিয়েছেন। ফান্সে 
কজেভই প্রথম হেগেলের ওপর ভাষা রচনা করেন এবং প্যাঁরসে ১৯৩৩ 
থেকে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জনসমক্ষে তা বন্তুতার মাধ্যমে গ্রচার করেন । 
শুধু তাই নয়, তিনি শ্রোতাদের মধ্যে এ বন্তুতাগুলি ছাপিয়ে বিতরণ 
করেছেন। সার্তর্‌ এবং মালোঁ পঠীত কজেভের বন্তুতা শুনেছেন ; যে কাট 
বন্তৃতা শুনতে যেতে পারেননি তা পরবতর্থ সময়ে মুদ্রুত আকারে সংগ্রহ 
করতে পেরেছেন অনায়াসেই । এ ছাড়া, হেগেল সম্পর্কে, বিশেষ করে তাঁর 
ফেনোমেনোলাঁজ” সম্পর্কে সার্তর ও মালোঁ পশীতর মধ্যে আগ্রহ জাগিয়ে 
তোলার ব্যাপারে ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হেগেল শতবার্ষকী সংখ্যার 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এ সংখ্যাটি ছিল খুবই আকর্ষণীয় 
কারণ তা ক্লোচে, হার্টম্যান, চাল আশ্ডলার, ভিন্ঈর বাস্ক্‌ প্রমুখ প্রাথত- 
যশা লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ ছিল । 

১৯৩০-এর দশকে কজেভের প্রভাবে জাঁ হাইপোলাইট হেগেল এবং তাঁর 
“ফেনোমেনোলাঁজ” বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুর করেন । তাঁর প্রবন্ধ ও 
ভাষ্যগুলি ছিল এক অর্থে অন্ভিবাদী দৃম্টিকোণ থেকে রচিত, যদিও সেগুলি 
মূলতঃ কজেভ্‌ ও ওয়ালের ভাবরসে 'সণ্চিত। কজেভের ধারণা ছিল যে, 
হেগেলের 'ফেনোমেনোলাঁজ” একটি নতুন দার্শানক নৃতত্বের সূচনা করে। 
এ ভাবনা নিঃসন্দেহে অন্ভিবাদী মার্কস্বাদ প্রতিষ্ঠায় প্রভাব বিস্তার করেছে । 
কজেভ্‌ মনে করতেন যে, 'মানুষ কে? “কী করে মানুষ “সামাজিক' হলো ?% 
“সমাজের মধ্যে মানুষের অগ্রগ্গাতর ( 49910127191) সম্ভাবনা কী রকম * 
ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর হেগেল বৈশ্লাবকভাবেই দিয়েছেন । কজেভ- হেগেলের 
চিম্তাভাবনার মধ্যেই দেখতে পেয়েছিলেন মাক্সীয় শ্রেণীসংগ্রামের ধারণার 
বীজ। কজেভের মতানুসারে, হেগেলের “ফেনোমেনোলাঁজ' বজ্জুত একটি 
দার্শানক নৃতত্বকে কেন্দ্র করে রচিত। হাইপোলাইটও মনে করতেন যে, 
মানবীয় চেতনার এীতিহাসিক আকার .মেলে ধরার প্রচেম্টাই পরিলাক্ষিত 
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হয় হেগেলের “ফেনোমেনোলাঁজ”তে এবং £তা বস্তুত একটি দার্শীনক নৃতত্বকে 
সূচিত করে। ফরাসীদের কাছে কজেভ্‌ এবং হাইপোলাইট এই চিত্রই তুলে 
ধরেছিলেন যে, হেগেলের দ্বন্দতত্ব আসলে মাকর্সের দ্বন্দবতত্বকে বোঝার 
ভূমিকা । ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা তাই হেগেলকে মারকসবাদ চচরি অপারিহার্য 
শর্ত এবং প্রেরণা হিসেবে গণ্য করেছেন। “ফেনোমেনোলজি"-র ব্যাপক 
প্রভাবই ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের কাছে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়ে মার্কসবাদ 
ও অন্তিবাদের সম্পর্ক বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে তাঁদের প্রবৃত্ত করে। 

যুদ্ধোস্তর ফ্রান্সে কজেভ্‌ এবং হাইপোলাইট মাক্স্বাদ ও অন্তিবাদ 
সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং এই আলোকেই তাঁরা হেগেলকে দেখেছেন । 
সার্তর্‌ এবং মালো পশীতর ওপর কজেভ এবং হাইপোলাইটের প্রভাব 
অপরিসীম । সার্তর্‌ এবং মালোঁ পীতিই হেগেল এবং তরুণ মারককস্‌কে 
[বশ শতকের আভ্ভবাদী ধারার সংগে যুক্ত করেন। শেষ পযন্ত, আমরা 
দেখতে পাই, সার্তর্‌ "ক্রিটিক" গ্রন্হে অন্তিবাদ ও মাক্স্বাদের সমন্নয় 
ঘটিয়ে “অন্ভিবাদ মার্কসবাদ" প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়েছেন । 

সার্তর্এর সংগে একাদকে যেমন হেগেল, অন্যদিকে তেমনি মাকর্স, 
আম্টেপৃঙ্ঠে জাঁড়য়ে আছেন । উভয়ের সংগে সার্তরৃ-এর সম্পর্ক নিবিড় 
হলেও তা কিন্তু অদ্ভূত এবং জটিল । সার্তর্‌-এর সংগে হেগেলের সম্পর্ক 
অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, সার্তর্‌-এর আগ্রহ, অন্ততঃ প্রাথমিকভাবে, 
আন্তর অভিজ্ঞতায় । পক্ষান্তরে, হেগেল ও তাঁর অনুগামীদের আগ্রহ 
বিষয়গত সত্যতায় । সার্তর্‌ প্রাধান্য দিয়েছেন আবেগ, ইচ্ছা এবং কর্মকে। 
পক্ষান্তরে, হেগেল প্রাধান্য 1দায়ছেন বিশুদ্ধ যুক্তিকে । সার্তর্-এর কাছে 
ইতিহাস ব্যন্তিকিত হয়েছে (1715101% 15 10110011159 )। পক্ষান্তরে, 
হেগেলের কাছে ইতিহাস পরমীকৃত হয়েছে (10195101715 91050100159 )। 
হেগেল চেয়েছেন সারধর্মবাদকে :€ 9398110181191 ) | পক্ষান্তরে, সার্তর্‌ 
চেয়েছেন অন্িবাদকে (9১51519108119) ) | হেগেল এবং সার্তর্‌-এর 
পার্থক্য খুধই প্রকট । তা সন্বেও হেগেলের কাছে সার্তর্এর খণের শেষ 
নেই । হাবর্ট মার্কুজ.মন্তব্য করেছেন ষে, সার্তর্‌-এর বিখ্যাত গ্রন্হ শবায়ং 
আাণ্ড নাথিধনেস” আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই হেগেলের 'ফেনোমেনোলাজ' গ্রন্হের 
পুনরাবৃত্তি । ১৭৮৯ খীস্টাব্দের ফরাসী বিশ্লবের আলোচনা করতে গিয়েও 
সার্তর্‌ হেগেলকে অনুসরণ করেছেন । সার্তর্‌-এর শবয়িং আযশ্ড নাথিংনেস, 
গ্রন্হের ওপর যে হেগেলের প্রভাব রয়েছে তার আর একটি প্রমাণ হলো সার্তর্‌- 
এর শুন্যতা" হিসেবে চেতনার ব্যাখ্যা ৷ এ ব্যাখ্যায় হেগেলের প্রভাব সুস্পন্ট ৷ 


৪৬ অন্ভিবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 


হেগেলের দ্বন্দৰ এবং চ্যাতি বা**অনন্বয়ের ভাষা, বিশেষ করে যেভাবে তাঁর 
ফোনোমেনোলাজ' গ্রন্হে পাওয়া যায়, সার্তর্‌-এর পবায়ং আযণ্ড নাথিংনেসত 
গ্রন্হে তা আরো বিশদভাবে ব্যবহৃত হয়েছে । হেগেল বিরোধের নিয়ম (211101219 
01 01910051195 ) ব্যবহার করেছেন দ্বান্দিবকতার জন্যই এবং সার্তরও 
স্বান্দিবকতায় গভীর বিশ্বাসী । “নঙঈকরণ”এর ধারণাও (০০11090 ০ 
19990017 ) সার্তর হেগেলের কাছ থেকেই ধার করেছেন, যাঁদও তিনি তা 
ব্যবহার করেছেন হাইডেগারীয় অর্থে। সংক্ষেপে, সার্তর্‌-এর প্রধান প্রধান 
বিষয়গুলি প্রায় সবই হেগেলীয় । কিন্তু যেভাবে তানি সেগুলি ব্যবহার 
করেছেন তা অ-হেগেলীয় ( 017-119991181) ), এবং অনেক-ক্ষেত্রে হেগেল- 
বিরোধী (810-119991191) )। কজেভ্‌, লুকাক্স এবং বিশেষ করে মার্কস--এর 
চিন্তাভাবনার সংগে সম্যক পারিচয় থাকার জন্য সার্তর্‌ হেগেলকে গভনীর- 
ভাবে এবং আন্তিবাদী দৃম্টিকোণ থেকে বিচার করার প্রয়াস পেয়েছেন । 


১৮৪৮-এর ম্যানিফেন্টো” থেকে শুরু করে মাক্সের প্রায় সমচ্ভ রচনা- 
সেগুলির প্রকাশকাল থেকেই সহজলভ্য ছিল এবং ১৮৮০-এর দশক থেকে 
ব্যাপকভাবে প্রভাবশীল ছিল । প্রায় সবগাঁলরই ফরাসী "অনুবাদ পাওয়া 
যেতো, যাঁদও সার্তর্‌-এর কাছে অনুবাদের প্রয়োজন ছিল না, কেননা, তানি 
জামনি ভাষাও ভালোই জানতেন । কমযনিজমৃ-এর প্রতি সার্তর্‌-এর 
সহানূভাতপূর্ণ মনোভাব ছিল এবং বরাবরই তিনি ছিলেন কমহ্যনিস্টপন্হাী । 
প্যারিস খন নাৎসীবাহিনীর পদানত তখন সার্তর্‌ মাসের ১৮৪৪-এর 
প্যারস ম্যান্ষ্কিপ্টস্‌ গভীর নিষ্ঠা ও যত্বসহকারে অধ্যয়ন করেন। যে 
সমস্ত কারণে সার্তর এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সেগুলির মধো উল্লেখযোগ্য 
হলো “কম্যুনিজমের প্রতি সহানুভূতি, কজেভের মার্‌বাদ বিষয়ক বন্তুতা- 
মালায় যোগদান, সম্ভবতঃ বারডায়েভের কিছ গুরুত্বপূর্ণ রচনা পা, 
তরুণ লকাক্স-এর লেখার দ্বারা অন:প্রাণিত হওয়া, এবং লুকা্‌-এর 
রুমানয়ান শিষ্য গোলদমান-এর ঘানষ্ঠ সাম্লিধ্য ও বন্ধৃত্ব "৮৩ সামাজিক 
মনন্তাত্বক ঘটনা হিসেবে সার্তর্‌্-এর মন্দ বিশবাস-এর (8৪0 1816) 
ধারণাট তরুণ মার্কসের “চ্যুতি" বা “অনন্বয়'এর ধারণার সমতূল্য । সার্তর 
মার্কসের সংগে একমত ছিলেন যে, দার্শানকের কাছে সমস্যা হলো কা করে 
জগৎটাকে ব্যাখ্যা করা যায় তা নয়। মাক্সের মতো সার্তর্‌ও চিম্তা- 
সর্বস্ব দর্শন নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন না, ছিলেন জগতের পাঁরবর্তন সাধনে 


৩, [৩5 & 7189061020009 ?1)01)90060091989 & 8%191500211800, 


ছ্বান্দিবক য্ান্ত এবং দ্বান্দিক জড়বাদ ( বস্তুবাদ ) প্রসংগে সার্তর্‌ ৪৭ 


উৎসাহী । মার্কস বলেছিলেন, মানস" মানুষের মনে প্রাতিফালিত এবং 
'বাভল্ন মনন-প্রকরণে রূপান্তারত জড়জগৎ ছাড়া কিছুই নয়। সার্তর্‌ 
মার্কসের এ বন্তব্য সমর্থন করেছেন । 

হেগেলীয় ও মাক্পীয় দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয় হলো দ্বন্দবতত্ব । 
সার্তর্‌ও তাঁর অন্ভিবাদে অত্যন্ত নিম্ঠার সংগেই “ডায়ালেক্টিকস বা 
দ্বন্দবতত্বের ধারণাঁটকে বিশ্লেষণ করেছেন । ডায়ালেকাঁটকসের ইতিহাস 
অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, “ডায়ালেকটিকসস? কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 
'ডায়ালিগো" থেকে যার অর্থ “আলোচনা করা* বা “তর্ক করা”। প্রাতিপক্ষের 
তকর্ধারার অন্তনিশহত স্বাবরোধগুলি প্রকাশ করে দিয়ে এবং সেগুলিকে 
অতির্ম করে সত্যে পৌছানোর উপায়কে প্রাচঈনকালে বলা হতো “ডায়ালেক- 
টিক্‌স” বা দ্বন্দৰতত্ব । প্রাচীন গ্রীক দর্শনে দ্বান্দিবক পদ্ধাতির স্বতঃস্ফূর্ত 
প্রকাশ দেখা গিয়েছিল, আর সেই দ্বান্দৰক ধারণার বিকাশ ঘাঁটয়েছিলেন 
হিরাক্রিটাস্‌ । তাই তাঁকে লৌকিক বজ্ঞুবাদী দ্বান্দিবক চিন্তাধারার জনক- 
রূপে আভহিত করা হয়। সব কিছুই বহমান, পাঁরবর্তনশীল ; অনড়, অচল, 
শাশ্বত, চিরন্তন বা সনাতন বলে কিছু নেই ; একই নদীতে আমরা দুবার 
স্নান করতে পাঁর না--হিরাক্লটাসের এ ধরনের উন্ত প্রগাঁতশীল চিন্তাধারার 
পারচায়ক বলে পরবতর্কালে লোনন কর্তক চিহ্নিত হয়েছে। বন্তুূর 
বিপরাত-ধার্মতার কথা, বস্তুর অগ্রগাঁতর আন্তর উৎস হিসেবে বৈপরাত্যের 
সংগ্রামের কথা, বস্তু ও গাঁতির একতার কথা আমরা হিরাক্রিটাসের দর্শনে 
পাই। সমস্ত কিছুই অপাঁরহার্ধতা ও বিরোধের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়-_ 
হিরাক্রটাসের এই মন্তব্য দ্বান্দিবক বস্তুবাদের মুল নাঁতিকে সুচিত করে। 
গোড়ার কথার সুন্দর বর্ণনা” (ফিলসাঁফক্যাল নোট বুকস )। স্লেটো মনে 
করতেন যে, একমান্র দার্শানকরাই এই চিন্তাধারা বা পদ্ধতি অনুশীলন ও 
ব্যবহার করতে পারেন। তাঁর কাছে দ্বান্দবক চিন্তাই হলো দার্শানক 
চিন্তা । যাই হোক্‌, এবার আমরা ফিরে আসি হেগেল, মার্কস্‌ ও সার্তর্‌ 
এর দ্বন্দবতত্ব সম্পকাঁয় ব্যাখ্যায় । 

হেগেলের দ্বন্দবতত্্বঃহ হেগেলের দর্শন “সার্বিক দর্শন” নামে আভহিত 
হয়। [তান নিজেই এক সময় বলেছিলেন, তাঁর পূর্ববত সকল দর্শনের 
সারভাগই তাঁর দর্শনের মধ্যে রক্ষিত আছে ; তাই তাঁর দর্শন “সার্বক দর্শন" । 
এই সার্বিক দর্শনের অন্যতম মৌলিক তত্ব হলো দ্বন্দবতত্ব । হেগেলের আগে 
অনেকেই দ্বান্দিবক পদ্ধাতির কথা বলেছেন, কিন্তু কেউই এই পদ্ধাতিকে 


৪৮ অন্ভিবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কস্‌বাদ 


পবব্যাপণ রূপ দিতে পারেন নি। সুতরাং দ্বান্দিৰক পদ্ধতির সংগে হেগেলের 
নাম একান্তভাবে সংযোজিত হয়ে পড়েছে । 

হেগেলের দর্শনে তাঁর অদ্বৈত পরম পদার্থ সর্বগ এবং তা বিশ্বের অন্ত- 
নিহত সত্য । হেগেলের এই অদ্বৈত জীবন্ত ও বেগবান এবং তা নানার্পে 
বিশ্বের ভেতরে প্রকাশিত হয়। হেগেলের দর্শনের পরম পদার্থ কখনই 
নিক্ষিয় থাকতে পারেনা । প্রকাশ ও ক্রিয়াই হলো পরম পদার্থের সারধর্ম 
বা আন্তরসত্তা । প্রকাশ ও ক্রিয়া চৈতন্যের ধর্ম । সুতরাং চৈতন্য হলো 
পরম পদার্থ অথবা পরম পদার্থ হলো পরম চৈতন্য । হেগেলের মতে, জগৎ 
মনুষ্য-বহির্ভত কোন বিষয়গত চেতনার:সৃম্টি, ঘাকে “পরমমানস” আখ্যা 
দেওয়া যায়। 

হেগেলের দর্শনের একাট মুখ্যতত্ব হলো গাঁতবাদ। হিরাক্রিটাস এবং 
বার্গসঁর মতে জগৎ গাঁতিশীল। জগৎ সর্বদাই পারবর্তিত হয়ে নব নব 
রূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু হেগেলের গাঁতিবাদ পূর্ককাঁথত দার্শীনকদের 
গাঁতিবাদ থেকে আলাদা । হিরাক্রটাস ও বার্গসর মতে, গতি কেন্দ্রুহীন ও 
অসীম । কিন্তু হেগেলের মতে, গতি অসাম হলেও কেন্দ্রুহীন নয় । গতি 
পরাধী শন্তি (/১99০0189 798501 ) থেকে উদ্ভূত হয় এবং তাতেই প্রত্যা- 
গত হয়। এই বিশ্ব একটি পূর্ণ আকার এবং পূর্ণতা ছাড়া কিছুই বাস্তব 
নয়। হেগেলের মতানুসারে, “যা বান্তব তাই যুস্ত-সংগত এবং যা য্যাস্তসংগত 
তাই বান্তব।, অযৌক্তিক কোন পদার্থের আন্তত্ব থাকতে পারে না। যা 
বাস্তব তা হ্যান্তসংগত তখনই যখন এই বাস্তবকে পূর্ণতার দৃন্টিভংগী নিয়ে 
দেখা যায় । বান্তবতা ও যৌন্তিকতার অভিন্নতার ধারণা থেকে এই সিদ্ধান্তে 
আসা যায় যে, যার আস্তিত্ব আছে, তার থাকার একমান্্র কারণ অপারহার্ধতা বা 
ন্যায্যতা । যা অনাধ্য তার আন্তিত্ব থাকতে পারে না। সমন্ত জটিল অবস্থার 
সমন্টি নিয়েই পূর্ণতা । এই পূর্ণতাকেই হেগেল বলেছেন পরম” । এই 
পরমেরই আনস্তিত্ব আছে এবং এই পরম ভাবাত্মক (চেতনাত্মক ) ও বান্তব ৷ 
ধারণাই তাই একমাত্র সত্য । কিন্তু ধারণাই যাঁদ একমান্র সত্য হয়, তাহলে 
কারণটা কী? চিন্তা ও চিন্তার বিষয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং 
“অপর? (০091) বা চিন্তাতিরিন্ত তত্ব ব্যতিরেকে চিন্তার কোন সার্থকতা 
নেই। পরমমানসের বিষয়রূপে জড়াত্মক জগৎ সেই কারণেই অপরিহার্য । 
পরম পদার্থ বা পরম চৈতন্য যে জড়াকারে রূপ পরিগ্রহ করে তার কারণ 
ব্যাখ্যা করে হেগেল বলেছেন, দ্বন্দ্তত্ব অনুসারে অভিব্যন্তির মূল লক্ষ্য 


ছ্বান্দিবক যুক্তি এবং দ্বান্দিবক জড়বাদ ( বস্তুবাদ ) প্রসংগে সার্তর ৪৯ 


হচ্ছে বিরোধকে সমন্বয়ের বন্ধনে রূপায়িত করা । এই বিরোধ ও সমন্বয় 
দুই পৃথক স্বতন্ত্র ধর্ম নয় । সমন্বয় বিরোধেরই সমন্বয় । 


দ্বন্দবসমন্বয় হেগেলের দর্শনের একটি মুখা তত্ব । তাঁর ভাববাদশ দর্শনের 
দ্বন্দববাদ বিশ্বগতির স্বরুপ সম্পকে আমাদের অবহিত করে । হেগেলের 
মতে, এই বিশ্বগতির রূপ দ্বান্দিক এবং একে সরলরেখার দ্বারা অত্কন 
করা যায় লা। এর রূপ অথনা গতিভঙ্গী বৃত্তাকার । এই গাঁতবৃত্তের 
কেন্দ্স্থলে রয়েছে অদ্বৈত পরম পদার্থ । দ্বন্দবতত্ব সম্পকে এ কথা মনে রাখা 
দরকার যে, হেগেলের মতে, য্ক্তিবৈজ্তানিক চিন্তার অভিব্যন্ত এবং জগতের 
অভিব্যক্তি বিরুদ্ধের সংঘাত ( ০011801 01 010190951195 ) থেকে ঘটে থাকে । 
তাই হেগেলের দ্বন্দবতত্ব যেরুপ বৈজ্ঞাঁনক যক্তসম্গত চিন্তাধারার একটি 
বিশেষ গুণ, সেইরূপ জগতের আঁভব্যন্তির ও এটি একাঁট বিশেষ গুণ । প্রজ্ঞার 
মধ্য দিয়ে যে ধারণা সমূহের অভিব্যন্থি ফ:টে ওঠে, আবার প্রকাতির 'বাভন্ন 
বিষয়ের মধ্যে যে জড়াত্মক বিষয়ের অভিবান্টি দেখতে পাওয়া যায়, উভয়েতেই 
পরমপদার্থের আভিব্যন্তি সব সময় বিরোধ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে 
উঠছে । বিরোধের মধ্য দিয়ে সমন্বয় এবং সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আভিব্যন্তি__ 
একেই হেগেল দ্বান্দিবক প্রক্রিয়া নামে অভিহিত করেছেন । দ্বন্দহতত্ব 
অনূসারে, মানুষের প্রত্যেক ধারণাই একটি অন্তর্নিহত গাতির প্রভাবে এর 
বিপরাত ধারণায় পাঁরণত হয়, এবং এই উভয় ধারণাই পরে একটি উচ্চতর 
ধারণার মধ্যে সমন্বিত হয় । যেরুপ চিন্তাধারার আভিব্যক্তিতে দ্বন্দৰ বরমান, 
সেরূপ জগতের অভিব্যক্িতেও দ্বন্দৰ বর্তমান । গানব-ইিহাসের আভি- 
ব্ক্তিতিও আমরা এই বিপরশতের দ্বন্দৰ দেখতে পাই । সূতরাং যে দ্বন্দহতত্ত 
যুগ্তিবৈজ্ঞানিক "বা নৈয়ায়িক চিন্তায় কাযকরী, তা প্রকৃতিতে ? এবং 
ইতিহাসেও কার্যকরী । এই দ্বান্দবক পদ্ধতির তিনটি ভ্তর আছে। যা 
বিরোধ-বিরহিত অবস্তায় আমাদের চিন্তার প্রথম বিষয়রূপে দেখা দেয়, 
হেগেল তাকে “বাদ” (7119515 ) বা প্রস্তাব নামে অভিহিত করেছেন । “বাদ” 
এর বিরোধী চিন্তনীয় বিষয় হচ্ছে “প্রতিবাদ” (81701-0118515 ), এবং এই 
বিরোধের মধ্যে যে চিন্তার সামঞ্জস্য বিধান করে তাকে “সমন্বয়” (577019315) 
আখ্যা দেওয়া হয়েছে । “বাদ” প্রতিবাদ এবং ।সমন্বয়”_-এই তিন নিয়েই 
দ্বান্দিবক প্রক্রিয়ার শরয়ী । “বাদ একটি বচন স্বাঁকার করে, প্রতিবাদ তা 
অস্বীকার করে, ধা হেগেলীয় ভাষায় বলা যায়, নঙীকরণ করে (17998195 ) 
এবং সমন্বয় উভয়কেই আলিঙ্গন করে ।”৪ এখানে একাঁট কথা মনে রাখা 
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দরকার যে, সমন্বয় কিন্তু আভব্যান্তর ছেদরেখা টেনে দেয় না, কেননা, আবার 
উচ্চতর বিরোধের মাধ্যমে উচ্চতর সমন্বয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয় ৷ হেগেলের 
দর্শনে বির্দ্ধ-তত্বের সংঘাতকেই দ্বন্দ বলা হয় এবং যে পদ্ধাত এই দ্বন্দের 
গাঁতি ও রূপ অনুধাবন করে তাকেই দ্বান্দিবক পদ্ধতি বলা যেতে পারে। 


হেগেল তাঁর প্রকৃতি-দর্শনে কীভাবে পরম পদাথে“র বাহিরঙ্গীন প্রকাশ সম্ভব 
হলো তা-ই দ্বাঁন্দৰক পদ্ধাতিতে বিশ্লেষণ করেছেন । তাঁর মতে, মন এবং ছ্জড় 
পরস্পরাবরোধী বলে প্রাতিভাত হলেও উভয়েই পরমচৈতন্যের প্রকাশ । জড় 
চৈতন্য থেকে একান্ত বিজাতীয় হলে জ্ঞান সম্ভব হতো না। জ্ঞেয় বিষয় 
চৈতন্য থেকে বিজাতীয় নয় বলেই তার সম্পর্কে জ্ঞানালোচনা সম্ভব হয়। 
মানসন্দর্শনে হেগেল ব্যক্তিমন ও সমাজমনের বিরোধিতার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে 
পরমমানসের আঁভব্যন্তির কথা বলেছেন । বিরোধ এবং সমন্বয় উভয়ই 
“পরম চৈতন্যের প্রকাশ । পরম মানস এক। সুতরাং হেগেল অদ্বৈতবাদী । 
পরম মানস ভাবাত্মক । হেগেল তাই ভাববাদী । কিন্তু হেগেল অদ্বৈতবাদী 
হলেও তাঁর পরমপদার্থ বহৃত্বকে অস্বীকার করে এক" নয়। তাঁর দর্শন 
অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, তাঁর মতে, জড় ও মনের মধ্যে, ব্যবহারিক 
ও পারমার্থকের মধ্যে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তুর মধ্যে, সসীম ও অসামের মধ্যে, 
তান্মত ও অতীন্মিতের মধ্যে, এক ও বহুর মধ্যে এক সক্রিয় ও দ্বান্দিবক 
সম্পর্ক রয়েছে । এই দ্বন্দতত্বের বাদ, প্রাতিবাদ ও সমন্বয়ের সমগ্র ছবি, 
হেগেলের মতে, পূর্ণতার মধ্যে অবাস্ছিত, আর পরমচৈতন্যই পূর্ণতার 
আসল রুপ । পূর্ণতার মধ্যেই সমস্ত বিরোধা শান্তর মিলন ও অবস্থান । এই 
পূর্ণতাই বাস্তব এবং এই চরম বান্তবই ভাব। হেগেল সংঘাত বা দ্বন্দ 
প্রাক্রয়ার মধ্যে দেখেছিলেন পরমভাবের প্রকাশ । বান্তব জগৎ আসলে পরম- 
ভাব বা পরম মানসের সৃন্টি এবং বিশ্বের বিবর্তনের অথ“ পরম মানসের 
নির্দেশনের ক্রমপ্রকাশ । 

ক্রমাববতনের ধারা এগিয়ে চলেছে । হেগেলের মতানুসারে, প্রকৃতির 
মধ্যে এবং মানব সমাজের মধ্যে ক্মবিবর্তনের ধারা এগিয়ে চলে আমাদের 
অজানিতে-ই । কিন্তু এই অজানা অবস্থা মানুষ চিন্তা করে অবহিত হতে 
পারে । বিশ্ব সম্বন্ধে ধারণা এইভাবেই সে তার চিন্তাশান্তর আয়তের মধ্যে 
আনতে পারে, এবং এইভাবেই হয্প জ্ঞানেব বিকাশ । চিন্তার মধ্য দিয়েই 
িবশ্বের ক্রমবিকাশকে বুঝতে পারা যায় । মানুষ এবং প্রকৃতি এই সামাগ্রক 
চিম্তারই অঙ্গ । প্রকৃতি তার ক্রমাবকাশের ধারাকে জানতে পারে না, কিন্তু 
মানুষ তার উন্নাত সম্পকে সচেতন । বাহ্য জগতের ব্রমাবকাশের সংগে সংগে 
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মানুষের চিন্তাও উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকে । বিশ্বের ক্মবিকাশ ও 
মানসিক চিন্তা একই । বিশ্বের সার্বিক ধারণাই সত্তা এবং আমাদের |ব্যস্তিগত 
ধারণাই চিন্তা, এবং উভয়ের একই রূপ । সুতরাং সত্তা ও চিন্তা আভন্ন ৷ 
কোন বস্তু এবং তৎসম্বন্ধীয় চিন্তা আভন্ন--এর অর্থ বিষয় ও বিষয়ের মধ্যে 
কোন দুরতিক্রম্য বিভেদ নেই । কেননা, বিষয় বিষয়ীর মধ্যে বর্তমান । 


হেগেলকে বুঝতে গেলে একথা মনে রাখতে হবে যে, তাঁর মতে ।এই জগং 
নৈয়ায়িক বা যুক্তিবৈজ্ঞানিকসম্বন্ধে আবদ্ধ যুত্তিষুস্ত চিন্তা সমূহের সমাবেশ । 
তাঁর মতে, চিন্তা ব্যতীত, ধারণা বা ভাব ব্যতীত, অন্য কিছ জগতের |মধ্যে 
নেই । আর এই ভাবাঁববর্তন ঘটে দ্বান্দিবক নিয়মানূসারেই । হেগেলের 
দ্বান্দিিক ভাববাদ অনুসারে, দ্বান্দবৰক পদ্ধাত হলো এক আত্মজ পদ্ধতি । 
তান এই পদ্ধাতির সাহায্যেই বির;দ্ধের একত্ব ( 71/ ০0 01010931095 ) এই 
নৈয়ায়ক সূত্রটি আবিজ্কার করেছিলেন । 


হেগেলের দ্বান্দিৰক ভাববাদ দর্শন জগতে যে একটা বৈশ্লাবক আলোড়ন 
এনেছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। মার্কসের ওপর হেগেলের প্রভাব 
অপরিসীম । এমন কি, মার্স যখন হেগেলের বিপরীত কথা বলেছেন, 
তখনও তিনি সেই “মহান চিন্তানায়ক'-এর (14191001191 ) কথার পারি- 
প্রোক্ষতেই তা বলেছেন । কিন্তু হেগেলের দর্শনের মধ্যে বৈপ্লাবিক মনোবৃত্তির 
প্রকাশ থাকলেও তার ব্যবহারিক দিকটি ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল । তাঁর দর্শনের 
এই দুই দিক তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বিভেদ রচনা করেছিল এবং তাঁর মৃত্যুর পর 
তাঁর তরুণ শিষ্যরাই তাঁর ভাববাদকে ধারে ধারে বস্তুবাদের দিকে এগিয়ে 
নিয়ে গেছেন । 

মাকসের দ্বন্দবতত্ব£ তরুণ হেগেল-পন্হীদের মধ্যে মাকসূই হেগেলের 
দ্বন্দবতত্বের ভাববাদী খোলস পরিত্যাগ করে দ্বান্দিবক বস্তুবাদের সত্রপাত 
ঘটান। যে বাণ্তবের রূপা প্রচলিত ছিল, সেই বাস্তবের এক প্রাতপক্ষ হিসেবে 
মার্স উপস্থাপিত করলেন এমন এক দর্শন, যা, তাঁর মতে, গল্পের 
প্রমেথিউসের মতো সমন্ত পার্থিব এবং স্বগাঁয় দেবতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে ; 
সেই দর্শন মানুষকে এনে দেবে জ্ঞান ও স্বাধীনতার আলোক । মাকসের 
'মতে, দর্শন হলো “কর্মের দর্শন? । তার কাজ শুধু মানুষের জানার ইচ্ছাকে 
তৃণ্ণ করাই নয়, পাথবীকে য্যান্তসম্মতভাবে পুনর্গঠিত করা । তাঁর মতে, 
দর্শনকে মাটির পুথিবী থেকে দূরে বিচরণ করলে চলবে না, সাধারণ মানুষের 
ব্যবহারিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে । দর্শনের কাজ হবে ইতিহাসের 
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আঁভজ্ঞতাকে এবং সামাঁজক মূুন্তির জন্য উৎপণাঁড়ত ও শোষিত জনগণের' 
সংগ্রামকে অধ্যয়ন করা ও বোবা ; দর্শনের কাজ হবে উপারিউন্ত অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে সমাজের অগ্রগতির প্রকৃত নিয়মগ্দলিকে আবিচ্কার করা । 


হাবর্টি মাকীজ তাঁর 'রীজন আযাপ্ড রিভলিউশন' গ্রন্হে বলেছেন, “হেগেলের 
পর দর্শনজগতে একটি প্রশ্নই বড় হয়ে দেখা দিল ঃ মানুষের সারধর্মকে 
(65591709 )কে পরিপ,রণ৫ করবে এবং দর্শনকে কে বান্তব রূপ দেবে? এর 
উত্তরে দুটি স্বতন্ম দর্শনের শাখার জন্ম হলো । একটি হলো ফয়ারবাখ্‌ 
ও কিয়েকে্গার্দের চিন্তাধারা, যা নিছক ব্যন্তিতার ওপর জোর দিল, আর 
একটা হলো মাকর্পীয় চিন্তাধারা, যা সামাজিকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করল-*" 1৮” এই মাকর্সীয় চিন্তাধারাই 'দ্বান্দিবক বস্তুবাদ' নামে 
দর্শনে চিহ্নিত । দ্বান্দিবক বস্তুবাদ বা জড়বাদ একটি বৈজ্ঞানিক বিশ্ববাক্ষা 
এবং একে দ্বান্দিরক বস্তুবাদ বলা হয়, কারণ, বস্তুজগতের প্রতি এর দৃম্টি- 
ভংগা ও বস্তুজগতের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার পদ্ধাতি হলো দ্বন্দব- 
মূলক ; আর বস্তুজগতেব ঘটনাপ্রবাহের ব্যাখ্যা, সেই সম্পর্কে এর ধারণা 
এবং এর তত্ব হলো বস্তুবাদী । 


হেগেলের দ্বন্দৰবাদকে ভাববাদের খোলসমূন্ত করে বস্তুবাদী ভিত্তিতে 
প্রাতিচ্ভত করার “পাঁবন্্ কর্তব্য" মার্কস নিষ্ঠার সংগেই পালন করেছেন । 
হেগেল নৈয়ায়িক তব্বের আভব্যন্তি অনুশীলন করেই তার দ্বন্দববাদ 'লাপবদ্ধ 
করেছেন । ন্যায়ের তত্বের ভেতরে দ্বন্দ বর্তমান তা প্রমাণ করে তিনি একটি 
বিশ্বব্যাপী দার্শনিক তত্বের সমর্থন করেছেন । হেগেল প্রথমেই ধরে নিয়েছেন 
যে, চিন্তাজগতে যা সত্য তা প্রকৃতিতে এবং ইতিহাসেও সত্য ; কারণ, তাঁর 
মতে, যা কিছ? যান্তিসংগত বা যৌন্তিক তাই বান্তব। কিন্তু দ্বন্দববাদরূ্পে 
একটি দারশশীনকতত্ব ঘোষণা করতে হলে আক্তার যথাযথ বিশ্লেষণ করা 
আবশ্যক, এবং সেই নিশ্লেষণের ভাত্তিতেই দ্বন্দবতত্বের সমর্থন করা উচিত । 
কিন্তু হেগেল আত্মজপদ্ধাত তথা অভিজ্ঞতাপূর্ব পদ্ধাত অনুসরণ করার 
ফলে অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করেন নি। যদি প্রকৃতিতে ও 
ইতিহাসে দ্বন্দ বর্তমান থাকে তাহলে সেরুপ দ্বন্দেষের জ্ঞান আমরা অভিজ্ঞতা 
থেকেই লাভ কার । ন্যায়ের তত্ব অনুশীলন করে তা থেকে জগৎ-ব্যাপারের 
রূপ নির্ণয় করা অসম্ভব । বাম্ভব আভিজ্ঞতাকে শৃঙ্খলিত রুপ দেওয়াই 
ন্যায়শাস্ত্র বা য্যন্তাবিজ্ঞানের কাজ। হেগেলের ভাববাদী দ্বন্দবতত্ব ঘোড়াকে 
গাড়ীর সামনে না রেখে গাড়ীর পেছনে স্থাপন করেছে, অর্থাৎ হেগেলের, 
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দর্শন পায়ের ওপর ভর না করে মাথার ওপর ভর করে দাঁড়য়ে আছে। 
হেগেল যে ভাববিবতনের কথা বলোছলেন এবং দ্বন্দবসমন্বয়ের ভিত্তিতে 
তাকে প্রাতিত্ঠত করেছিলেন, মাকস ও এঙ্গেলস্‌ তাকে বস্তুবাদশ ।ভীত্ততে 
প্রতিষ্ঠিত কবে উল্টো থেকে সোজা করে দিষেছিলেন। এঙ্গেলস তাঁর 
“'আযান্টিড্যুরিং গ্রন্হের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন, “কেবলমান্ন 
মার্স ও আমিই দ্বন্দবতত্বকে জাম্ন ভাববাদী দর্শনের কবলমুন্ত করে 
প্রকৃতি ও ইতিহাসের বাস্তব ধারণার ক্ষেন্র্ে প্রয়োগ করেছি ।” 


মাক্স্যাদের সমন্ত তত্বই প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদী বিশ্বদৃম্টর ওপর 
প্রতিষ্ঠিত । এ প্রসংগে স্ম্তব্য যে, মার্কসীয় বস্তুবাদ প্রাক-মাকসীয় ষুগের 
যান্তিক বস্তুবাদ বা জড়বাদ থেকে পৃথক । মাককসীয় বস্তুবাদ যান্ল্রিক নয়, 
দ্বান্দিক । মাক্কসৃই দ্বন্দবততক্ের সমৃদ্ধি ঘাঁটয়ে তাকে বৈজ্ঞানক আকার 
দান করেছেন । 

মার্কসীয় বস্তুবাদী দ্বন্দহতত্ব অনুযায়ী বস্তু হলো মন-নিরপেক্ষ, অথ, 
বস্তুর অন্তিত্ব মনের ওপর নির্ভর করে না। জ্ঞান কখনও বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ 
করে না। দ্বান্দিবক জড়বাদ বা বস্তুবাদ অনুযায়ী বস্তুই চরম বান্তব এবং 
বস্তু সত্তার অস্তিত্ব আমাদের চেতনা-নিরপেক্ষ । বস্তুজগৎ পরস্পর সম্পক্হণীন 
এবং বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ-স্বতন্ত্র ঘটনাপুঞ্জের সমাবেশমান্র নয়, বরং বস্তুজগৎ 
অখণ্ড ও সমগ্রভাবে সুসংহত এবং তার প্রাতটি বস্তু ও ঘটনাপুঞ্জের 
পারস্পারিক প্রকৃতিগত সংযোগ আছে । তারা পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল 
ও পরস্পরের দ্বারা নিয়ন্িত । দ্বান্দৰক বস্তুবাদ 'অনুযায়শ বিশ্বপ্রকাতি 
স্থানুধমী নয়, নিয়ত পরিবর্তনশীল ও গাঁতিশীল। এঙ্গেলস বলেছেন, 
“ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম বস্তু--একাট বালুকণা থেকে সূর্য অবধি, আদিম 
প্রাণকোষ থেকে মানুষ পর্যন্ত- সমগ্র প্রকৃতিই প্রতিনিয়ত আবিভূত ও 
[িরোহিত হচ্ছে, প্রাতিমূহূর্তেই পাঁরবর্তন সংঘটিত হচ্ছে_-সকল বক্তুই 
নিরবাচ্ছিন্ন গাঁত ও রূপান্তরের অবস্থায় রয়েছে।”* কাজেই, এঙ্সেলসের মতে, 
“দ্বন্দবতত্ব প্রত্যেক বস্তু ও তার মানসিক প্রতিচ্ছবিকে মূলতঃ তাদের পরস্পর 
সম্পর্ক, সংলগ্নতা, গাঁতিবেগ, অভ্যুদয় ও তিরোভাবের পরিপ্রোক্ষিতে বিচার 
করে ।৮৬ 
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&৪ আন্তিবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 


বাদের পরিচয় পাওয়া যায়? কিন্তু প্রাক্মাকর্সীয় দর্শনে এই দুই তত্ব 
বাচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল এবং দুয়ের মধ্যে কোন সংযোগ ছিল না । হেগেল দ্বন্দৰ- 
বাদী ছিলেন কিন্তু বস্তুবাদী ছিলেন না; অপরপক্ষে, ফয়ারবাখ বস্তুবাদী 
ছিলেন কিন্তু দ্বন্দববাদী ছিলেন না। মার্কস ও এঙ্গেলসই প্রথম দ্বন্দবৰবাদ 
ও বস্তুবাদের সমন্বয়ে দর্শনে দ্বান্দিৰক বস্তুবাদের প্রবর্তন করেন। মারকসীয় 
দর্শন মানুষের জীবনের সংগে ওতপ্রোতভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে জাড়ত । 
এই দর্শন “কর্মের দর্শন* এখানে অলস চিন্তার কোন স্থান নেই ৷ মানুষের 
সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে এই দর্শনের একটি বিরাট ভূমিকা আছে । মার্কস 
দ্বান্দিবক বস্তুবাদের সাহায্যে সমাজ ও ইতিহাসের ব্লমাবিবর্তন বিশ্লেষণ 
করেছেন । মানব সমাজ বর্তমানে যে অবস্থায় আছে সেখানে কীভাবে পেশছেছে, 
সমাজে পারবর্তন কেন হয় এবং কণভাবে "হয় তা অনুসন্ধান করলে দেখা 
যাবে যে, সেখানে দ্বান্দিকক পদ্ধাওতই কাজ করে চলেছে । মাক্সের মতে, 
ইতিহাস কঙ্কগুলি বিচ্ছিন্ন "ঘটনা কিংবা ব্যন্তিমানুষের ইচ্ছার আভিব্যন্তি নয়, 
যাঁদও মানূষেব ইতিহাসকে সাধারণতঃ জাতিতে জাতিতে যুদ্ধের কাহিনশ বা 
দু” একজন রাজাধ্ুকিংবা রাষ্ট্রনায়ক বা সেনাপতির কীর্তিকথা রপে চিত্রিত করে 
আমাদের কাছে উপচ্ছাপিত করা হয় । 


মার্কসবাদে ইতিহাসের বস্তুগত ব্যাখ্যা, অর্থনোৌতিক তত্ব এবং দর্শন একটি 
অপরটির সংগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পকিতি। একটিকে বুঝতে বা 
বোঝাতে অপর দুটির আলোচনারও অবতারণা করতে হয়। মাক্সের 
ইতিহাসতত্ব হেগেলীয় তত্বের বিরোধী । অগ্রগতির ভাববাদী ব্যাখ্যার মার্কস্‌ 
ছিলেন তীর বিরোধী ; ভাববাদীরা মানুষের চেতনা বা ধারণার মধ্যেই 
খখজে পান সামাঁজক অগ্রগাতর মূল প্রেরণা । মার্কসের মতে. সামাঁজক 
অগ্রগতি নির্ভর করে জাগতিক তথা বান্ডব কারণের ওপর, ব্যন্তির ইচ্ছা কা 
ধারণার ওপর নয় । ইতিহাসের মারকসীয় ব্যাখ্যা বাস্তব ব্যাখ্যা, বস্তুবাদণ 
বাখ্যা। মাক্সের মতে, ।জনসাধারণই হলো প্রকৃত ইতিহাস-বজ্ঞানের 
আলোচ্য বিষয় । মার্কস্বাদ ইতিহাস অধ্যয়নের দ্বারা সমগ্র মানব-ইতিহাসের 
পেছনে যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করে সেগাঁলিকে খখজে পেতে চায় । তাই 
তার অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হলো (জনসাধারণ, ব্যন্তিবশেষ নয়। 
£জীবনধারা অধ্যয়নে দেখা গেছে [ষে, ঘসমাজের আদিম যুগের 
* পর থেকেই মানুষ 'বাঁভন্ন অংশে বিভন্ত হয়ে পড়েছে । সেই অংশগুলি পরস্পর- 
বিরোধী প্রবৃত্তি নিয়ে কাজ করে । এক অংশের সংগে অপর 8অংশের এই বিরোধ 
1দখা দেয় ব্ন্তি হিসেবে নয়, শ্রেণী হিসেবে । মানবজাতির ইতিহাস মন্ছন 
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করে মার্কস সমাজের শ্রেণীর্প উদ-্ঘাঁটত করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে 
সমাজে একশ্রেণী অপর শ্রেণীর বাঁচবার দাবী অগ্রাহ্য করে। সেই দাবী 
আদায়ের জন্য শেষ পযন্ত সংগ্রাম ও বিদ্রোহ করা ছাড়া উপায় থাকে না। 

মার্কস্‌ই প্রথম ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, শৈল্পিক, 
অর্থনৈতিক, সানাজক. এবং রাজটোতিক ঘটনাসমূহ একই সমাজ বিজ্ঞানের 
অন্তভূক্ত এবং একই সনত্রে' আবদ্ধ । ইতিহাসের বান্তব ব্যাখ্যা থেকেই আমরা 
জানতে 'পারি কোন বিশেষ সমাজব্যবস্থার উত্থান ও পতন বা নতুন কোন 
সমাজব্যবস্থার প্রচলন । মানুষ কীভাবে জীবিকা নিবহি করে, মানব সমাজের 
অর্থনোতক ক্রিয়াকলাপ, উৎপাদন, উৎপন্ন দ্রবোর বণ্টন, এবং বিনিময়ের 
রীতিনীতি ইত্যাদি নিয়েই সামাঁজক ইতিহাসের সুডনা,_-এই রীতিনীতিই 
ইাতহাসের পথ নির্দেশে করে। কতকগুলি যুদ্ধপিগ্রহ, কিংবা বড় বড় 
রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্ত ইতিহাসের গাঁতি নির্ণয় করে না, ধারাও পাল্টে 
দের না। মহৎ ব্ান্তিদের জীননীর সমাহারেও ইতিহাসের কাঠামো রচিত 
হয় না। 

মাকসের মতে, মানবসমাঙের প্রাথমিক চাহিদা হলো £জাীবিকার সন্ধান 
করা। প্রতিটি সমাজবাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎপাদনী 
সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে। সামাজিক মানুষ উৎপাদন কার্যের জন্য 
পরস্পরের সংগে নার্দন্ট সম্পর্কে সম্পর্কিত হয় এবং এই সম্পকের চার 
নিভ'র করে উৎপাদন পদ্ধাতির ওপর ।॥ মারক্কসে-র মতে, উৎপাদন ব্যবস্থা এবং 
উৎপাদন-ভত্তিক সম্পর্ক সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তির মূলে ; আর এই অর্থ- 
নৈতিক ভিত্তির ওপরই গড়ে ওঠে আমাদের সকল সামাজিক,নৈতিক ও ছদার্শনিক 
অন্যান্য ধারণা । 'বাভন্ন যুগে বান ধরনের উৎপাদন পদ্ধাতর মধ্যে সংঘর্ষ 
চলেছে--একদিকে উৎপাদন শক্ষি এবং অন্যদিকে উৎপাদন সম্পকেরে মধ্ো, 
একদিকে উৎপাদনের উপাদান “বা যন্তসমূহ ও তাদের ব্যবহাররাঁতি, অন্য 
দিকে তাদের মালিকানা সম্পর্কের মধ্যে । উৎপাদন শন্তি ও উৎপাদন সম্পর্ক 
--এই দুটি হচ্ছে মার্সের ইতিহাসতব্বের মূলকথা। এদের মধ্যে দ্বন্দের 
ফলে শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হয় । শ্রেণীসংগ্রামের প্রবনতা মাকসের মতে, এ পর্যন্ত 
মানুষের যা কিছ হীতিহাস তা হচ্ছে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস । এই সংগ্রামই 
মানুষের সমগ্র- ইতিহাসকে চিহ্িত করেছে। 

মার্কস ইতিহাসের সমন্ত বিকাশকে উৎপাদন পদ্ধাতর উপর নির্ভরশীল 
বলে মেনেছেন, যার মধো দুটি দ্বন্দযশীল। উপাদান রয়েছে_-উৎপাদনশাস্তি - 
এবং উৎপাদন সম্পর্ক। হেগেল ইতিহাসের গতিশস্তিকে দেখেছেন মানুষের: 
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ভাবচেতনার মধ্যে, আর মাকস্‌ দেখেছেন উৎপাদন পদ্ধাতির মধ্যে । সমস্ত 
যুগেই সমাজের অভ্যন্তরে অসাম্য ক্রিয়াশীল এবং তার প্রকাশ ঘটে দ্বন্দবশীল 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে । মাক্পীয় ইতিহাস-দৃন্টি অনুসারে যুধ্যমান শ্রেণী- 
গাঁলর দ্বন্দবহ সমাজ-বিব৩ নে প্রধান চাঁলকাশান্ত । 

মাক'সের মতে, মানুষের জীবন প্রধানতঃ অর্থনীতির দ্বারা নিয়ান্লিত। 
তার অর্থঘোতক সত্তা থেকেই 'আইভিয়া* না ধারণার উদ্ভব । রয়ালিটি, 
বা খান্তবওন্ব বলতে তিনি মুখ্যও৩ঃ অর্থনোতিক পার“্পষই বোঝাতে চেয়েছেন । 
ইতিহাসের বস্তুনাদ্ী ব্যাখ্যায় মাকর্ট্‌ বিশ্বাসী ছিলেন সত্য, কিন্তু ইতি- 
হাসের এরপ ব্যাখ্যার অর্থ এই নয় যে, তাতে ধারণার কোন স্থান নেই, 
ধারণাও সেখানে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার অন্তর্গত । মানুষের দেহ-মনে, তার 
ইচ্ছা ও শান্তঙে এই ধারণা কার্যকরা হয়ে তাকেও ইতিহাসের ক্রিয়ার অংশে 
পারণত ক'রে । মানুষের মান্তজ্কে ধারণা রূপ লাভ করে"এবং মানুষকে কর্মে 
প্রবৃত্ত করে ইতিহাস সূম্টি সম্ভব করে তোলে । মাকর্সের মতে, চিন্তাসব্ব 
দর্শন যথেস্ট নয় ; ইতিহাসের মাধ্যমে তাকে কর্মে রূপ লাভ করতে হবে। 
মার্কস-বাদের এই সিদ্ধান্তই মানুষকে সঙ্ঞানে ইতিহাস সৃম্টির প্রেরণা দিলো । 
সেই প্রেরণাই মার্কস্বাদে, মানুষের জীবনরক্ষার প্রয়োজনে, অথনোতিক ক্রিয়ার 
ভিত্তিভূমিতে প্রাতান্ঠত হলো । আঁদকাল থেকেই মানুষ বাঁচবার জন্য সংগ্রাম 
করে আসছে । সেই সংগ্রামই যে মনুষ্যসত্তার মূল প্রেরণা জাীববিজ্ঞানে এ 
সত্য প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে । মার্কস বলেছেন, জীবিকা অর্জনের প্রয়োজন 
মেটাতে গিয়ে মানুষের জীবন অর্থনৈতিক নিয়ন্ণাধীন হয়েছে ; বস্তুবাদী 
ছ্বন্দ সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মানুষের সৃজনণ প্রতিভার কার্যকারিতা প্রকাশ 
পেয়েছে ; মানুষ বুঝেছে যে, নিজের ভাগ্য-গঠনে তার সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে । 
অর্থনোতিক দ্বন্দৰকে বিপ্লবে সার্থক করার ভূমিকা মানুষের স্জনন-প্রাতিভার 
ওপরই মার্কস ন্যন্ত করেছেন । 

মাকসের মতানুসারে, মানব-বিকাশের ইতিহাস এবং সেই সংগে মানব- 
সমাজের বিকাশের ইতিহাসও দ্বন্দবমূলক বস্তুবাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। 
মানুষের বিকাশ ও সেই সংগে সমাজ ও তার বাভন্ন প্রাতিষ্ঠানগুলির বিকাশের 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে দ্বান্দিবক বস্তুবাদের প্রয়োগকেই বলা হয় এীতহাসিক 
বস্তুবাদ। এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে প্বান্দিবক বস্তুবাদ' এবং 
এীতিহাসিক বস্তুবাদ” শব্দ দুটির প্রথম প্রয়োগকতাঁ যথাক্রমে স্লেখানভ্‌ এবং 
এঙ্গেলস, মারকস্‌ নন ।৮" 
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সমাজের প্রাতিট প্রতিষ্ঠানের ওপর সমাজের অর্থনোতিক অবস্থার ও 
ব্যবস্থার প্রতিফলন ঘটে । সুতরাং একথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, 
সমাজ ও তার প্রতিষ্ঠানগুলির ইীতিহাস আলোচনা করার অর্থই হলো সমাজে 
অর্থনোৌতিক ব্যবস্থা অথাৎ উৎপাদন ব্যবস্থার ইতিহাস আলোচনা করা । 
প্রকৃতির বস্তু ও শন্তির ওপর মানুষের শ্রম প্রয়োগ করে দ্রব্যসামগ্রী তৈরি 
করার প্রক্রিয়ার নামই হলো উৎপাদন । উৎপাদনের মূল উপাদান তাই দুটি, 
প্রকৃতি ও শ্রমশন্তি। শ্রমই হলো মানুষের আন্তত্বের অপাঁরহার্য শর্ত । 
প্রকৃতির সংগে মানুষের সংযোগ সাধত হয় শ্রমের মাধ্যমেই । উৎপাদন 
ব্যবস্থায় মানুষ দুটি বিশেষ সংযোগ রক্ষা করে কাজ করে- প্রথমটি হলো 
প্রকৃতির সংগে মানুষের সংযোগ” আর "দ্বতীয়টি হলো "মানুষের সংগে 
মানুষের সংযোগ” । মার্কস বলেছেন, “উৎপাদন ব্যাপারে মানুষ শুধু 
প্রকাতর ওপর ক্রিয়া করেনা, পরস্পরের ওপরও ক্রিয়া করে । এক 1বশেষ 
প্রকারের সহযোগিতা ও পরস্পর আদান-প্রদানের মধ্য 'দিয়েই উৎপাদন সম্ভব 
হয়। উৎপাদন করতে হলে মানুষকে পরস্পরের সংগে কয়েকাট বিশিষ্ট 
সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে হয়। এই সামাজিক সম্পকের মধ্যেই 
প্রবন্থীত-জগতের ওপর প্রভাব বিস্তার করা অর্থাৎ উৎপাদন করা সম্ভব ।”৮ 
উৎপাদন বলতে সামাজিক উৎপাদনই বোঝায়, কেননা, মানুষ সমাজবদ্ধভাবে 
একে অন্যের ওপর নির্ভর করে পরস্পরের সহযোগিতায় উৎপাদনের কাজ 
করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ায় মান্‌ষে মানুষে এই পারস্পরিক সংযোগকেই বলা 
হয় উৎপাদন সম্পর্ক। উৎপাদন সম্পর্ক স্থির হয় উৎপাদনের উপাদানের 
মালিকানার ভাত্ততে। সমাজের এক ক্ষুদ্র অংশ উৎপাদনের মালিক হয়, 
আর অপর বৃহৎ অংশ প্রাণান্ত শ্রম করে । সমাজের বৃহৎ অংশ এভাবেই 
শোধিত হয় ক্ষুদ্র অংশের দ্বারা । এরুপ অসাম্য ও শ্রেণীভেদ মাকরসের 
কাছে ছিল অসহ্য । উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ দুটির মধ্যে, অথাৎ উৎপাদন- 
শান্তর ও উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে, দ্বন্দবহই েন উৎপাদনবব্যবস্থার পরি- 
বর্তনের জন্য দায়ী, আর মাকর্সের মতে, এটাই হলো ঠসমাজবিকাশের 
মূলতত্ব । 


হলো চিন্তা ও সত্তার সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রশন। চিন্তার সংগে সত্তার সম্পর্ক 
কী, চৈতন্য ও প্রকৃতির মধ্যে কোনটি আদি--এ প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র 
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৫৮ অন্তিবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 
করে চিন্তাবিদরা দুটি শিবিরে বিভন্ত হয়ে গেছেন। যাঁরা বস্তুর চেয়ে 
চৈতন্যকে প্রাধান্য দেন তাঁরা ভাববাদ৭, আর চৈতন্যের তুলনায় বস্তুকে যাঁরা 
আদি মনে করেন তাঁরা বস্তুবাদী । হেগেল* ভাববাদী, আর মাকর্স্‌ 
বস্তুবাদী । দ্বান্দিৰক বস্তুবাদের অন্যতম বিষয়ই হলো বস্তু .ও চেতনার 
সম্পর্ক কাঁ তা ঠিক করা। এ মতবাদ অনুসারে, বস্তু সত্তা হলো 
একটি বিষয়ম:খা বান্তবসত্তা বার আম্তত্ব আমাদের চেতনার বাইরে নিরপেক্ষ- 
ভাবে বিরাজমান । বন্ডুই হলো সংবেদন, ভাবনা এবং চেতনার উৎস। 
চিন্তা বস্তু থেকে উন্ভূত। বস্তু যখন বিকাশ লাভ করে তখন চিন্তার 
উদ্ভব ঘটে । মার্কসীয় দর্শনে বস্তুই মুখ্য, চেতনা হলো গৌণ, কারণ, 
চেতনা বস্তুর একটি প্রাতিফলন, মন্তিজ্কের প্রতিচ্ছবি । মাকসীয় বস্তুবাদী 
দর্শন ব্যাখ্যা প্রসংগে লেনিন তাঁর “মেটোরয়ালিজম আযাণ্ড এম্পািরও- 
ক্রিটিসিজম” গ্রন্হে বলেছেন, “সাধারণভাবে বস্তুবাদ বিশ্বাস করে যে, বাণুব 
জগতে প্রকৃত সত্তার ( বস্তুর ) স্বতন্ত্র আস্তত্ব আছে; তার আন্তত্ব চৈতন্য, 
অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না ।- - চৈতনা হলো বস্তুসত্তারই 
প্রতিচ্ছবি । যা আমাদের হীন্দ্রিয় সমূহের ওপর সক্রিয় হয়ে অনুভূতির 
সম্টার করে তাই বস্তু--বস্তুই প্রকৃত সত্য । নস্তু, প্রকৃতি, জৈবিক অস্তিত্ব ও 
পদার্থ হলো মুখ্য, আর আত্মা, চৈতন্য, অনুভহীত--এ সব কিছুই গৌণ" 
সংক্ষেপে বলা যায়, বস্তু চেতনা থেকে উৎপন্ন নয়, বরং চেতনাই বস্তদুর ক্রিয়া- 
ফল। মাকর্স নিজেই বলেছেন, “মানুষের চৈতন্য তার আশ্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ 
করে .না, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বই তার চৈতন্যকে নিয়ন্ত্রণ করে 1৮, 
হেগেলের কাছ থেকে মার্কস শিখোছলেন যে, মানুষ নিজেকে ও 
নিজের জগৎকে সৃন্টি করে, _-সৃন্টি করে ব্যবহারিক কম'র মাধ্যমে । এই 
কর্মের প্প্রভাবে মনযষ্য-প্রকৃতির পাঁরবর্তন হয়, একই সংগে 'বহিঃপ্রকৃতিরও 
রূপান্তর ঘটে । মার্কস বলেছেন যে, হেগেল সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন 
ইীতিহাসের ধারাকে । এঁ ধারাপথে মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করে আর এই 
সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সণ্সালক শন্তি হলো মন[ষ্য-শ্রম | ফয়াববাখের কাছ থেকে মার্কস্‌ 
শিখেছিলেন যে, নৃতত্ব ইতিহাসের চাবিকাঠি । একথা স্বাঁকৃত যে, একদিকে 
হেগেলীয় ইতিহাসের দর্শনের ধারা ও অন্যাদদকে ফয়ারবাখের বস্তুবাদী 
নৃতাত্বক দর্শনের ধারা মাক্সের চিন্তার প্রবাহে সংগন স্ম্ট করেছে। 
মার্কস হেগেল ও ফয়ারবাখের কাছে তাঁর খণের কথা উল্লেখ করেও উভয়ের 
দর্শনের ঘুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণে উদ্যোগী হয়েছেন । 
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দ্বান্দিবক যুক্তি এবং দ্বান্দিৰক জড়বাদ ( বস্তুবাদ ) প্রসংগে সার্তর ৫৯ 


সামাজিক-অর্থনোৌতিক বিরোধ হেগেলের কাছে আসলে ।চিন্তন-সত্তা ছাড়া 
কিছুই নয় । অন্যভাবে বলা যায়, হেগেলের মতে, দ্বন্দ বা বিরোধ ধারণা- 
সম.হের মধ্যে রয়েছে । তিনি বাভন্ন বিরোধের মধ্যে একা খুজে পান পরম- 
ব্রত্ধের ধারণায় । তাঁর দ্বান্দিবক তন্বের আকার রক্তমাংসহীন এবমূর্ত চিন্তা । 
কিন্তু মাক্সের মতানুসারে, দ্বন্দবতাত্বক দর্শনের কাছে অপারিবর্তনীয়, 
চূড়ান্ত বা “পরম” বলে কিছ নেই । মার্কস বলেছেন, হেগেল শ্রমকে আধ্যা- 
ত্বিক শ্রম হিসাবে দেখেছেন । কিন্তু তা যথার্থ ও বান্তব নয়। মার্কস 
হেগেলের ব্যাখ্যার সমালোচনা করলেও তাঁর পদ্ধাত-্রণালণী (14987০0০- 
199% )-কে গ্রহণ করেছেন । &তাছাড়া, মাক্স বিশ্বাস করতেন যে, হেগেলকে 
নিছক অবজ্জাভরে পাশে ঠেলে দেওয়া সংগত নয়। ফয়ারবাখ্‌.বিনাঃবাক্যবায়ে 
হেগেলকে পাশে সরিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ইতোমধ্যে ১৮৪৮-এর বিশ্লব 
অনায়াসে -প্রায়.সমন্ত (দর্শনকেই ঠেলে সরিয়ে দেয় এবং সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে 
ফয়ারবাখ নিজেও আড়ালে পড়ে যান । মার্কস সেজন্যই হেগেলকে অবজ্ঞা 
না করে হেগেলের দ্বান্দিবক পদ্ধাত নিয়েই আলোচনা শুরু করেছেন এবং 
সমালোচনার মাধ্যমে এটা *পাঁরজ্কারভাবে তুলে ধরেছেন যে, হেগেলীয় রূপে 
দ্বন্দহতত্ব অকেজো । তাই হোগেলের দ্বন্দ যেভাবে মাথার ওপর দাঁড়য়েছিল, 
মার্কস- তাকে ঘাাঁরয়ে পায়ের ওপর দাঁড় করালেন । হেগেল দ্বন্দ বা বিরোধ 
দেখোঁছলেন ধারণা সমূহের মধো, কিন্তু মাস দেখেছেন বস্তু এবং প্রকীতির 
মধ্যেই । বস্তুত *জগতের মধ্যেই রয়েছে দ্বন্দ বা বিরোধ, আর বিরোধ 
থেকেই জন্ম নেয় ধারণাসমূহ ; ধারণাসমূহ বিরোধের জনক নয়। লেনিনের 
মতানুসারে, “প্রকৃত প্রন্তাবে বস্তু প্রকীতর মর্মমূলে ঃঅন্তার্নীহত বিরোধের 


আলোচনাই দ্বন্দবতত্ব ।৮১* 


ফয়ারবাখ নিত্য সনাতন মমৃষ্য স্বরূপের তত্বের ওপর নির্ভর করেছিলেন । 
কিন্তু মার্কসের মতে, মানুষকে এীতিহাসিকভাবে দেখতে হবে। বোধকারি 
সেজন্যই মার্কস হেগেলীয় দর্শনকে যেমন মতের মাটিতে প্রোথিত করেছেন 
তেমনি ফয়ারবাখের দর্শনকে বেধেছেন ইতিহাসের বাঁধনে । এই দ্বৈত কাজের 
ফসলই হলো দ্বান্দিৰক বস্তুবাদ । 

দ্বান্দিবক বন্তুবাদ অনুসারে এ বিশ্ব গাঁতশীল এবং বিশ্বকে তোঁর 
জিনিসের যৌগিক সমাহার না ভেবে প্রক্রিয়ার যৌগিক সমাহার বলে বিবেচনা 
করা উচিৎ। এই বিশ্বপ্রক্রিয়া গতির নিয়ম তথা বিকাশের নিয়মে চলেছে'। 
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৬০ আন্ভিবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 


বস্তৃসত্তার অন্তর্নীহত বিরোধের নিয়মই বিকাশের নিয়ম । বস্তু ছাড়া বিশ্ব 
নেই, আবার দেশ-কাল ছাড়া বস্তুর স্বতন্ব সত্তা নেই। বস্তুময়তার এঁক্যেই 
বিশ্ব। মানুষের চেতনা ও সমাজ তাই বিশ্ববিষুক্ত বা বিশ্ববহির্ভূত নয় । 
যে দেশ-কাল বন্ভূর ওপর ভাত্ত করে মানুষ যুগে যুগে বস্তুজগতে তার 
জ্ঞানের ইমারত গডেছে, আজও গড়ে তুলছে-_সেই 'ভান্ত গাতহীন নয়, বরং 
গতিশীল রূপেই প্রাতিফালিত | দ্বান্দিংক বস্তুবাদের কাছে তাই পপরম” বা 
চুড়ান্ত” বলে কিছু নেই । দ্বান্দিকক বস্তৃবাদ গড়ে উঠেহে মানুষের যুগ 
যুগ স্থিত জ্ঞান ভাণ্ডার ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে | দ্বান্দিবক বস্তুবাদ শুধু 
একটি বিশ্বদর্শন নয়, একটি জীবন দর্শন, একাট বাস্তব কর্ম নির্দেশ । 

সারতর-এর দ্বন্দবতত্ব £ মার্কসের মতো সার্তর্‌ও চিন্তাসর্বস্ব দর্শন নিয়ে 
সন্তুষ্ট ছিলেন না। দর্শনের সাহায্যে জগতের শুধু ব্যাখ্যা করেই সার্তর্‌ 
সন্তুষ্ট হন 'নি, জগতের মানবীয় পাঁরবর্তনের তিনি ছিলেন দিশারী । 
মাক্সের মতো সার্তর-এরও চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল নিপীড়ন ও 
শোষণের সামাঁজক দিক । মাক্সের মতো সার্তর্‌ও বিশ্বাস করতেন যে, 
এই জগতের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে মানুষ, জগতের যতো ওঠাপড়া, ভাঙ্গাগড়া 
সবই মানুষের দ্বারা হয়েছে । মানুষ নিজেই তার ভাগ্য নিয়ন্তা, নিজেই 
নিজের নিয়ামক, নিজের ভাগ্যগঠনে তার সাক্রয় ভমকা আছে । সেখানে 
তাকে সাহায্য করার জন্য কোন ঈশ্বর নেই । 

সার্তর্‌ বিশ্বাস করতেন যে, মার্কস জগতে দ্বন্দব্তত্বের ।আবিচ্কার 
করেছেন জা্গতিকভাবে বা অভিন্ঞতাভিত্তিক রূপে এবং তাঁর “ক্িটিকা" গ্রন্হে 
তিনি মাক্সের ইতিহাস রচনার যাথার্থ সমর্থন করতে চেয়েছেন। তিনি 
বলতে চেয়েছেন যে, জগৎ সম্পর্কিত সমস্ত চিন্তাভাবনার মূলে রয়েছে এক 
ধরনের অনিবাধতা (190995/ ), আর এ সমস্ত চিন্তাভাবনাকে দ্বাদ্দিবক 
বলে প্রমাণ করা যায়। সার্তর্‌-এর মতে জগতে মানুষের ক্রিয়া, বস্তূতান্তিক 
জগতে মানুষের যৌন্তিক আভপ্রায় (880107181 1119170101) ), যাকে মাক্সীয় 
নাম 'প্রার্সিস্ঃ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, নিজেই দ্বান্দিক। সংঘাত এবং 
বিরোধের আতক্রমণ- এই দুয়ের মাধ্যমেই তার অগ্রগাত ঘটে। সার্তর্‌ 
ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের ক্রিয়ার দ্বান্দিৰক রুপ সম্পর্কে অবহিত না হয়ে 
দার্শনিক এবং এঁতিহাসক গবেষণা বা অনুসন্ধান সহ ষে কোন প্রকার যৌব্তিক 
ক্রিয়ায় রত হওয়া একেবারেই অসম্ভব । 

সার্তর তাঁর পক্লাটক' গ্রন্হে মার্কস্বাদকে বিশ শতকের "শ্রেষ্ঠ দর্শন? 
বলে চিহ্নিত করেছেন ; শুধু তাই নয়, একে “অপরিহাষ* বলে অভিহিতও- 


ছ্বান্দিৰক যুক্তি এবং দ্বান্দিবক জড়বাদ ( বস্তুবাদ ) প্রসংগে সার্তর্‌ ৬৯ 


করেছেন । কিন্তু প্রশ্ন হলো সার্তর কী করে এই দাবী করতে পারেন ? 
একথা বলা হয়েছে যে, দ্বন্দহতত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে ( (71970121109 01 
09 018190110) সার্তর্‌ মাকসের “ডাস- ক্যাঁপটাল' গ্রন্হটি পাঠ করে- 
ছিলেন । শুধুমাত্র পথিগতভাবে (80809110811) তিনি তা বুঝেছিলেন, 
কিন্তু এ গ্রন্হপাঠ তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন আনে নি। সার্তর্‌ এবং 
সমকালীন অনেকেই ভুল করে একথা ভেবোছিলেন যে, যে কোন দর্শন বা 
সমাজবিজ্ঞান পড়ার মতো মারক্স-কেও পড়া 'সম্ভব। কিম্তু পরবতাঁ সময়ে 
তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছিল, আর এই পাঁরিবর্তনের জন্য দায়ী 
চারিদিকে তাঁরা যা দেখোছলেন,_-তাঁরা যা পড়েছিলেন, তা নয়। “এটা 
ছিল মার্কসবাদের বাস্তবতা, আমার চারপাশে বিশাল শ্রমিক শ্রেণীর উপাস্থিতি, 
যারা মার্কস্বাদকে জীবন দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে, যারা মার্কসবাদের 
অনুশীলন করে, এবং যারা দূরে থেকে পাত বুঞ্জেয়া বাঁদ্ধজীবীদের 
অপ্রতিহতভাবে আকর্ষণ করে ।”১১ তারপর সবশেষে এলো বিশ্বযুদ্ধ, 
প্যারস নাৎসীবাহিনী কর্তক অধিকৃত হলো, এবং প্রতিরোধ বাহিনীও তৈরণ 
হলো । এই সমস্তই পুরোনো চিন্তাধারার কাঠামোয় পাঁরবর্তন নিয়ে এলো । 
সার্তর ঘোষণা করেছেন, “আমরা শ্রমিক শ্রেণীর পাশে থেকে যুদ্ধ করেছি 
এবং চূড়ান্তভাবে উপলাত্ধ করেছি যে, ইতিহাস ও তার দ্বান্দিক সণ্টরণ- 
শীলতা হলো অমোঘ মূর্ত ঘটনা 1৮১২ 

সার্তর বলেছেন যে, আজকের দিনে মারক্কসবাদ হলো সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ 
নৃবিজ্ঞান । এটাই একমান্র মতবাদ যা মানুষকে সমগ্র (01911) হিসাবে 
বিচার করে শুবং তার অবস্থার জাগতিক দিককে 1(17781911811/ 011018 
00110111017 ) প্রস্থানাবিন্দু হিসেবে গণ্য করে । কিন্তু মাকসবাদ্ণী চিন্তাধারা 
বিকাশের ক্ষেত্রে তিনি একটি ভ্লুটি আবিজ্কার করেছেন। সার্তর-এর মতে, 
মার্কস্বাদীরা প্রশ্নকতাঁকেই (099500181) সাঁরয়ে দিয়েছেন। সার্তর 
তাঁর স্বাধীন ব্যন্তিমানুষের ধারণার সাহায্যে মার্কসবাদের এ ত্রুটি দূর 
করার চেম্টা করেছেন। সার্তর্‌্-এর মতে, স্বাধীন ব্যক্তিমানুষকে 'ভাত্ত 
হিসাবে গ্রহণ না করলে মার্কস্বাদ হয়ে পড়বে অ-মানবিক নৃবিজ্ঞান ( 111- 
1781) 817110101001099 )। 

সার্তর্‌-এর কাছে দ্বন্দব্তত্বের মযাদা (5090845০00০ 019180০11০ ) 
একটি গুরুত্বপ্রর্ণ .দার্শনক সমস্যা, কেননা, দ্বন্দব্তত্ব হলো মাকর্সের 

১১, 58106, 95819180০01 & 77৩01800, 


১২ এ 


৬২ অন্ভিবাদ, গণতন্ত্র ও মাকসবাদ 


ইতিহাসের ব্যাখ্যার প্রাণস্বরূপ | সার্তর্‌ মনে করেন যে, দ্বন্দবতত্ব একই 
সংগে চিন্তার পদ্ধতি এবং বান্তবতত্বের কাঠামো বা গঠন (11190100 ০1 
008091) 810 901100005 01 19811 )। যুক্তিবিচার এবং জ্ঞানের বিষয় 
উভয়ই গতিশীল (1 7)00101), একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল । যাঁদও 
দ্বন্দযতত্বকে জগতে খখজে পাওয়া যায়, তব দ্বন্দঃতত্ব মানুষের আভিজ্ঞতা- 
সমূহের সমগ্রীকরণের মাধ্যমেই (71109911019112119 ) গঠিত হয়। 
সার্তর্-এর মতে দ্বন্দতত্বের ছেদ টানা যায় না, চূড়ান্ত সমগ্রতার (10781 
(01811/ ) মধ্যে তা কখনও বদ্ধ নয়, বরং তা সবসময়ই নিত্যনতুন রূপে 
প্রকাশিত হয় । 

প্রকৃতিতে দ্বন্দবতত্ব রয়েছে_-সার্তর মার্কস্বাদীদের এই মতের বিরোধিতা 
করেছেন। ভোৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যে *্দবন্দৰতত্ব খজে পাওয়া ষায়_- 
এই মতের বির্দ্ধে সার্তর অনেক বছর ধরেই তীর আকুমণ চালিয়েছেন । 
ভ্ালনবাদ?, দ্রট-স্কীবাদী এবং অনেক গোঁড়া মাক্স্বাদী ইতিহাসের 
দ্বন্দহতত্বের ভিত্তি হিসাবে স্বাধীন বা স্ব-শাসিত « ৪4৫01010105 ) প্রকৃতির 
দ্বন্দতত্বের ধারণার ওপর নিভভর করেছেন । কজেভ্‌ এবং হাইপোলাইট 
উভয়েই দ্বন্দ্বতত্বের ব্যাখ্যায় প্রকৃতির দ্বন্দবতত্বের ধারণাকে স্পম্ট ভাষায় 
বাতিল করেছেন । মালোঁ পঠতও সার্তর্‌-এর বন্তব্যকেই সমর্থন করেছেন । 


প্রকৃতির দ্বন্বতত্বের বিরুদ্ধে সার্তর্-এএর আপাতত ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম 
“লে তঃ মদান পন্রিকায় 'জড়বাদ ও বিশ্লব' শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত 
হয়। পরবতাঁ ১৫ বছর ধরে সার্তর্‌ নানা সময়ে এ বিষয়ে তাঁর বন্তব্য 
রেখেছেন । ১৯৬১ শ্রীস্টাব্দে গারোঁদি, হাইপোলাইট এবং জা 'ভাঁজয়ের-এর 
সংগে সার্তর্‌ একই বিষয়ে বিতকে অংশগ্রহণ করেন ।* 

তাঁর মূল বন্তবাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সার্তর্‌ পক্লিটিক' গ্রন্হে এবং বিতর্ক 
সভায় যা বলেছেন তা হলো এই ষে, যাঁরা বৈজ্ঞাঁনক সাক্ষ্য প্রমাণ ( 5০191- 
060 ৪৬1৫91708 )-কে প্রকাতির দ্বন্দঃতত্বের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন-_ 
পরিমাণগত পাঁরবর্তন থেকে গুণগত পরিবর্তনের উদ্ভব, বিরোধা শঙ্তি- 
সমূহের নীতি ইত্যাদি-_তাঁরা অবাচীন (1819) । মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কিত 
জ্ঞান মানুষের দ্বারাই সস্ট (100191) ০01150006) এবং তা কখনই প্রকৃতিকে 
মানবিক সত্বার (17617)81) 198110/ ) চেয়ে বেশী মাত্রায় প্রকাশ করে না। যদি 


* ৬,০০৯ এ লোক এতিহাপিক বিতর্কসভার় যোগদ।ন করেছিল। 


ছ্বান্দিবক যুক্তি এবং দ্বান্দিবক জড়বাদ ( বন্তুবাদ ) প্রসংগে সাত ৬৩ 


বলা যায় যে, প্রকৃতির বৈজ্ঞানক প্যাটার্ন বা ছাঁচ দ্বান্দিবক, তাহলে 
বলতে হয় যে, কেবলমান্র মানাবক বুদ্ধিই দ্বান্দিবক, প্রকৃতি নিজে 
দ্বান্দিকক নয় । প্রকৃতির দ্বন্দতত্বের দাবীর স্বীকৃতির বিপদ এই যে, এট 
মানবিক সত্তাকে বাহক জগতের নিয়ম সমূহের ওপর নির্ভরশীল বলে গণ্য 
করে। সার্তর্‌ অস্বীকার করেন না যে, মানুষের অবস্থান প্রকৃতিতেই এবং 
প্রকৃতির ক্রিয়া-প্রক্রিয়াসমূহ মানব জীবনের পূরঁশর্ত। যা তিনি অস্বীকার 
করেন তা হলো এই যে, মানুষের জ্ঞান জড়ের মডেলে “র্পোন্তারত হতে 
পারে । সারতর্‌ বলেন যে, মানবিক সত্তা (18718118811) ভৌত- 
রাসায়ানক সত্তা (1017/5100-01791)1081 18811 ) থেকে আলাদা । প্রকাতির 
দ্বম্দবতত্বের সমর্থকগণ প্রকৃতির ওপর মানবিক ধারণা (176171817 10985 ) 
আরোপ করেন এবং তারপর এই জ্ঞানকে আরোপ করতে চান মানবিক সত্তার 
ওপর, যাতে মনে হয় এর উৎপাত্তিঙ্থল হলো প্রকৃতি । নির্বচারে তাঁরা প্রকৃতি 
সম্পর্কিত তাঁদের ধারণাকে অতিমানবিক হিসেবে অন্তিত্বশীল ( ৪১15079 
5819911)81181)1% ) বলে মনে করেন । সার্তৃর্‌ তাঁর বন্তব্যের সমর্থনে কয়েকটি 
যুক্তি দিয়েছেন । প্রথমত, দ্বন্দবতত্ব এমন বাস্তব সামগ্রিকতা নিয়ে কাজ করতে 
পারে যেগুলি মানুষ তার কর্মপ্রচেস্টার মাধ্যমে গড়ে তোলে । কিন্তু যেহেতু 
প্রকৃতি একটি সুশৃঙ্খল সামাগ্রক ব্যাপার নয়, যেহেতু [প্রকৃতির মধ্যে আমরা 
পাই আভ্যন্তরীণ এঁক্যহীন 'বাভন্ন বিচ্ছিন্ন সামগ্রিকতা, সুতরাং প্রকৃতির 
অনৈক্যই আমাদের বাধা দেয় প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে কোন সাবিক 
দ্বন্দবমূলক ব্যাখ্যা প্রয়োগ করতে । 


দ্বিতীয়ত, যে সমন্ভ বিরোধ ইতিহাসের অভ্যন্তরে ক্রিয়া করে, সেগুলির 
সংগে প্রকৃতির বাভন্ন প্রকার বিরোধের কোন মিল নেই । সামাজিক বিরোধ 
সমূহের ক্ষেন্রে মধ্যস্থতার (17190418001 ) মাধ্যমে সামাজিক পক্ষগুলর মধ্যে 
আঁঙ্গক 'মথক্কিয়া দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভৌত রাসায়নিক ঘটনা- 
পরম্পরার মধ্যে এ ধরনের কোন সম্পর্ক খখজে পাওয়া যায় না। নিছক বস্তু 
(91800101191) হলো বিচ্ছিন্ন এবং সেখানে কোন দ্বন্দব্মূলক গতির 
সম্ভাবনা নেই । 


তৃতীয়ত, সমাজ ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমরা ভেতর থেকে পর্যবেক্ষণ করতে 
পারি, এবং সেগুলিকে আমরা তাদের বথার্থরূপে জানতে পারি । কেননা, 
সেগুলি মানুষের সিদ্ধান্ত ও কর্মের ফল। কিন্তু ভৌত ঘটনাপ্রবাহ বাহ্যিক 
ব্যাপার | :মানুষের অন্তদষ্টর সামনে এগ্াল অস্বচ্ছ । 


৬৪ আঁন্তিবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 


দ্বান্দিক জড়বাদ বা বস্তুবাদের সমালোচনার 'ভাত্ত সার্তর্‌ খুজে পান 
“্বান্দিবক জড়বাদ" প্রত্যয়টিতে নিহিত অস্পম্টতা ও দুবেধ্যিতার (০0011851017) 
মধ্যে । সার্তর্-এর কাছে দ্বান্দিবক জড়বাদ বা বস্তুবাদ প্রতায়টি গ্রহণযোগ্য 
নয়। “জড়বাদ ও বিপ্লব" শীর্ষক প্রবন্ধে সার্তর বলেছেন যে, ষুবকদের 
বা তবুণদেব সামনে হেগেলীয় ভাববাদ ও জড়বাদের ( বস্তুবাদের ) মধ্যে কোন 
একটিকে গ্রহণ কবার জন্য যে প্রস্তাব রাখা হয় তা নিন্দনীয়। সার্তর লক্ষ্য 
করেছেন যে, এটা লোকেব সামনে তুলে ধরা হয় যে, হেগেলীয় ভাববাদ বিষয়ী- 
গত, অবৈজ্ঞানিক, ও অযথার্থ এবং যাঁদ তারা হেগেলীয় ভাববাদকে বর্জন কবে, 
তাহলে এর একমান্র বিকজ্প হলো জড়বাদকে গ্রহণ করা, আর এই জড়বাদই 
হলো দ্বান্দিবক জড়বাদ । একাঁদকে হেগেলীয় ভাববাদ এবং অনাদিকে জড়বাদ 
( বস্তুবাদ ) এভাবে বিকল্প হিসেবে এই দুটিকে উপাগ্ছিত করা অনুচিত বলেই 
সার্তর্-এর আভমত ৷ 

ইতিহাসের দ্বান্দিক প্রকৃতি ব্যাখ্যা প্রসংগে সার্তর বলেছেন যে, জগতের 
যাবতীয় ঘটনাবল পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পকিতি, এবং “একটি অখণ্ডর্প 
হিসেবে জগতের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, একথা নীতিগতভাবে মেনে নেওয়া 
যায়। দ্বন্দথতত্বের সারধর্মই হলো অখণ্ডতা বা সমগ্রতা (701811 )। 
দ্বান্দিবকতায় ঘটনাগুলি কখনই বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপিত হয় না; এক আন্তর 
সম্পর্কেব দ্বারা ঘটনাগুলি সম্পাক্ত। কিন্তু দ্বন্দবতত্বের এই ধারণার সংগে 
জড়বাদের ( বস্তুবাদের ) সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না, কারণ, জড়বাদের 
ব্যাখ্যার উপাদানগুলি পারমাণগত । ফলে, এগুলি স্বাধীন এবং একে অন্যের 
সংগে সংশ্রবহীন, পারস্পরিক সম্পর্কবাঁজতি। আন্তর সম্পকণ এখানে 
অনুপস্থিত। সুতরাং সার্তর্‌-এর কাছে দ্বন্দবতত্ব গ্রহণীয়, কিন্তু দ্বান্দিবক 
জড়বাদ ( বস্তুবাদ ) কদাপি নয়। দ্বান্দিবকতা ও জড়বাদ-_এ দুয়ের মধ্যে 
কোন প্রকার সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না। সাত্র্এর মতে, জড়বাদী 
দ্বন্দবতত্ব বলে কিছ? হতে পারে না। সার্তর বিশ্বাস করতেন যে যদি 
প্রকৃতির দ্বন্দততত্ব (101816000 ০1178119 ) রাখা হয়, তাহলে তথাকাথিত 
মার্কস্বাদীরা যে বিস্লবের অন্বেষণ করেন, তা বাতিল হয়ে যাবে। জ্ঞান- 
তাত্বিক নীতি হিসেবে প্রকৃতির দ্বন্দতত্ব বজায় রাখলে সমাজতাম্বিক 
সমাজের জন্য যে চিন্তা ও চেতনা প্রয়োজন তা অসম্ভব হয়ে পডবে | জড়বাদ- 
কে «একান্তভাবেই সামঞজজস্যহীন এবং “আঁতিকথা" (1/0) হিসেবে বর্ণনা 
করে সার্তর্‌ বলেছেন যে, জড়বাদকে গ্রহণ না করে দার্শানকের কাজ হবে 
সত্যিকারের বিশ্লবের শন্তির যথাযথ বিবরণ দেওয়া, যার শুরু হবে বৈশ্লাবক 


দ্বাঁন্দবক য্বীন্ত এবং দ্বান্দিবক জড়বাদ ( বন্ডুবাদ ) প্রসংগে সার্তর ৬৬ 


মনের বিশ্লেষণ দিয়ে । সার্তর্‌-এর মতে, বিস্লবী হলেন নিযাতিত এবং যে 
সমাজ নিযাতিন করে সেই সমাজের কেন্দ্রবিন্দয (165/56076 )। বিস্লবীর 
বর্ণনা দিতে গিয়ে সার্তর্‌ বলেছেন, “ণি্ললী তাঁকেই বলা হবে যান তাঁর 
নিজ পাঁরবেশ (বা পাঁরাস্থিত )কে পাল্টানোর জন্য আবাশ্যকভাবে এ 
পরিবেশকে উত্তরণ করতে সক্ষম 1৮১৩ বিপ্লবী সব সময়ই বর্তমান অবস্থা 
থেকে উত্তরণের জন্য সচেস্ট থাকবেন এবং এীতিহাঁসক ব্যন্তি হিসেবে 
এতিহাসিক দৃন্টিভংগণ গ্রহণ করবেন । সার্ভর বলেছেন, বিপ্লবের মাধ্যমেই 
মানুষের মুক্তি সম্ভব, মন[ষ্য-পারবেশ ও জগতের পারিবর্তন সম্ভব, আর এই 
বিপ্লব নিয়ে আসার ক্ষমতা একমান্্র মানুষেরই আছে । একজন বি*্লবীর 
কাছে “জগতকে পরিবর্তন করার জন্য কর্ম” সবসময়ই 'জগৎ সম্পকিতি জ্ঞান* 
এর চেয়ে প্রাধান্য পায়। পাঁরবেশ বা পারীস্কিতি উত্তরণের যে সম্ভাবনা 
মানুষের আছে তাই হলো স্বাধীনতা । সার্ত র-এর কাছে মানুষের সত্তা তার 
বান্তবজীবনে অংশ গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই নয়। কমের মধ্যেই অস্তিত্ব আর 
বাস্তবতা । মানূষের রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা । ভখিষাৎ রচনার মাধামেই 
মানুষের স্বাধীনতা প্রকাশ পায়, আর এই স্বাধীনতার ব্যাখ্যা জড়বাদ 
কিছৃতেই দিতে পারে না। 

সার্তর জোরের সংগে ঘোষণা করেছেন যে, মানুষ একান্তভাবেই স্বাধীল । 
বর্তমানকে না চাওয়াটাই স্বাধীনতা । না-চাওয়া বর্তমানকে অতিক্রম করে 
চাওয়া-ভবিষ্যতের দিকে মনুষাসত্তার যে উত্তরণের ইচ্ছা, যে যাত্রা, তাকে সার র্‌ 
খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন । সার্তর- বলেছেন, মানুষের এই যে স্বাধীনতা তাকে 
ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বুঝতে হবে ; এই ইতিহাস শুধুমাত্র স্বাধীন ব্যক্তি 
মানূষের ইতিহাস নয়, এই ইতিহাস নিপ্লবীর ইতিহাস, ব্যন্তিকে এখানে 
সমাজের কোন শ্রেণীর সদসা হিসেবেই বুঝতে হনে । ইতিহাসের পাঁরবর্তনের 
শান্তি স্বাধীন বান্তি নয়, বরং একটি শ্রেণী, ব্যক্তি যার সদস্য । একজন ব্যন্তির 
শর আর একজন ব্যন্তি নয়, বরং একটি শ্রেণীর (ব্যক্তি যার সদস্য ) শল্ু 
আর একটি শ্রেণী । আর, এই শত্ুতার কারণ হলো জাগতিক বস্তুর 
অপ্রাচ্যতা (50817010০01 11891181 0900905 )। অন্যভানে বলা যায়, 
মানুষের ইতিহাস আসলে শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস ছাড়া কিছু নয়। এখানে 
একট; যত্ব সহকারে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, সার্তর কোন কোন ক্ষেত্রে 
মার্কস্বাদের সমালোচনা করলেও মার্কসবাদী হিসেবে তাঁর রুপান্তর 
(০0171975101) ) ঘটতে শুরু করোছিল ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ থেকেই । পরবতরশ- 


১৩, 7৬210 ড/8000০, 77515 1011811510, 
অন্ভিবাদ, গণতল্ল-_& 


৬৬ অন্ঠিবাদ, গণতন্ল ও মার্কসবাদ 
কালে “সার্চ ফর আ্যা মেথড" এবং দয ক্রিটিক ।অব ডায়েলেকটিক্যাল রাঁজন, 
প্রকাশিত হবার পর সার্তর মার্কস-অনুগামী হিসেবেই বিশ্বদরবারে চিহ্ছিত 
হয়েছেন। তবে জড়বাদকে সমালোচনা করে তিনি বলেছেন যে, নিয়ন্্ণবাদণ 
হওয়ার জন্য জড়বাদ সকল মানুষকে আচরণের ছাঁচে রুপান্তারিত করেছে, যা 
ধব্লবার চাঁরন্রকে প্রাতফাঁলত করে না। সার্তর্-এএর মতে, “বৈস্লাবক দর্শন 
হলো আতকমণের দর্শন, উত্তরণের দর্শন, স্বাধখনতার দর্শন ।৮১৪ পবশ্বে নাট 
কিছু কর্তব্য ও মূল্য (81085 ) আছে যা প্রদত্ত'--ভাববাদের এই শিক্ষা 
বিপ্লবীকে যেমন ঠকায়, তেমাঁন “পাঁরবেশ বা পারাস্থৃতি আতক্লমণের ক্ষমতা 
মানুষের নেই"শ-'জড়বাদের এই শিক্ষাও বিশ্লবীকে ঠকায় । সার্তর সেজন্যেই 
মার্কস্বাদের কাঠামোর মধ্যে ব্যান্তিস্বাধীনতার ধারণাকে বজায় রেখে অগ্ডি- 
বাদের সাহায্যে মার্কস্বাদকে পণাঁয়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন । রাজনৈতিক 
মতবাদের ক্ষেত্রে এটাই অন্তিবাদের অবদান। বৈশ্লবিক উদ্দেশ্যের জন্য 
“সার্তর জড়বাদী আতিকথার (17819718115. 170) প্রয়োজনীয়তা, 
অন্ততঃ অতাঁতে, স্বীকার করেছেন । কিন্তু দার্শনিক এবং বিশ্লবা হিসেবে 
তিনি এই “দৈত্যা"এর (10175161) সুদরপ্রসারী কার্যকারিতা সম্পর্কে 
প্রশন তুলেছেন এবং নিজে অ-জড়াত্মক ভীত্তির ওপর নির্ভর করে বিস্লবের 
একটি বিকঙ্গ মতবাদ গঠন করার চেস্টা করেছেন ।৮১৫ 

সার্তর: বলেছেন যে, নির্বিচারা মাকস্বাদীরা দ্বান্দিবক জড়বাদ 
( বস্তুবাদ )-কে এক ধরনের অদ্বৈতবাদে (1401)191) ) রূপান্তরিত করেছেন, 
যা ইতিহাসকে বাইরে থেকে নিয়ন্ণ বা পাঁরচালনা করতে চায় । কিন্তু 
তাহলে দ্বান্দিবক জড়বার্দ বলে কিছু হতে পারে না। “দ্বান্দিবক নিয়ম বলতে 
সার্তর কোন অন্ধ যান্তিক নিয়মকে বোঝেন! ন। এ হলো-_জীবন্তবান্তব 
(1149 19811 ), যা বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া 
থেকে উৎসারিত হয় এবং যা দ্বান্দিবকতাকে সূচিত করে । বাইরে থেকে এই 
নিয়ম মানুষের ওপর ক্রিয়া করে না। এই জড়জগৎ বস্তুজগৎ মানুষের 
পাবস্পরিক সম্পকের ক্ষেত; মানুষ ছাড়া এই জগং নিক্ষিয় ও 
অ-্বান্দিবক"" (৮১৬ 

সার্তৃব-এব মতান:সারে, মানুষই ইতিহাস সাান্টি করে প্রদত্ত শতাবিলী 
ও পাঁরবেশের পাঁরপ্রোক্ষতে ৷ ক্যামুর এক প্রশ্নের উত্তরে সার্তর্‌ এক সময় 
বলোছলেন,."ইতিহাস-সংঘ্টিকারদ মানূষ ছাড়া ইতিহাস বিমূর্ত ও নিশ্চল 
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দ্বান্দিবক যতি এবং দ্বান্দিবক জড়বাদ ( বন্তুবাদ ) প্রসংগে সাত্র ৬৭ 


একটি ধারণা” । প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, সার্তর্‌ সমন্ত রকম নিয়ন্তণ- 
বাদেরই বিরোধী ছিলেন । ফ্রয়েডের মানাঁসক নিয়ন্ণবাদ যেমন তিনি গ্রহণ 
করেনান, তেমাঁন প্রাকৃতিক নিয়মেই মানুষের আচরণ নিয়ন্তিত হয়--এ 
বন্তব/ও তিনি স্বীকার করেন$নি । আসলে, সার্তর্‌ ব্যান্ত স্বাধীনতাকে সব- 
সময়ই বজায় রাখতে চেয়েছেন, এমন কি মার্কস্ীয় দর্শনের কাঠামোর 
মধ্যেও । মার্কসবাদকে “পৃণায়িত” করার জন্য স্বাধীনতার এ ধারণা একান্ত 
অপারিহার্য বলেই তিনি মনে করতেন, আর স্বাধীনতার এঁ ধারণার ওপরই 
নির্ভর করছে সার্তর-এর দ্বান্দবৰক য্াক্তপদ্ধাত । 


মার্কসনীয় মতাদর্শে গভীরভাবে বিশবাসী হলেও সার্তর্‌ মার্কসবাদে 
একটি শুন্য স্থান আবজ্কার করেছেন এবং প্রাক্সিসের সাহায্যে এ শন্াগ্ছান 
পূলণের প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন । সার্তর্‌ বলেছেন, আমরা যে স্বাধীনতার 
কথা বলি তা জাগতিক অপ্রাচুরের সংগে সংগাতিহীন। প্রাচূর্যের অবস্থায় 
মানবসমাজে সাধারণতঃ বিরোধ বা সংঘাত হয় না। সার্তর্‌ বলেছেন, 
“প্রয়োজন বা অভাবের (1798 ) মতো অগ্রাচ্ও পারস্পারকতার নেতিবাচক, 
বিরোধী সম্পকসমূহের মধ্যে মানুষের বহৃত্বের (118110191101/ ০1 1181) 
বাস্তব ক্ষেত্রকে এঁক্যবদ্ধ করে ।”১* তপ্রাচ্র্ষের পরিপ্রোক্ষিতে প্রাতাটি ব্যক্তিই 
যখন কোন বস্তু ভোগ করে ( 0017501)95 ) তখন সে তা করে প্রত্যেককে 
বশ্চিত করে । অগ্রাচূরযের ন্যাথ্যা প্রসংগে সাতর্‌ বলেছেন যে, এ ব্যাপারে 
প্রাতাট গোষ্ঠীই (07০0০) অন্য গোম্ঠীকে তার নিজ আন্ভিত্ব বা সন্তু্টি- 
বিধানের বাধাস্বরুপ বা বিপদস্বর্প মনে করে । সার্তর্‌ দডুভাবে বিশবাস 
করতেন যে, এই অগ্রাচূর্য মানুষেরই সৃম্টি এবং অপ্রাচ্ুষই বিরোধ বা সংঘর্ষ 
নিয়ে আসে । শিজ্পকরণকে অপ্রাচ্যের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি 
উপায় মনে হওয়া খৃবই স্বাভাবিক । কিন্তু শিজ্পকরণের সংগে আসে শ্রেণীী- 
সংগ্রাম, জাঁটলতা, উদ্বেগ, উৎপাঁদত সামগ্রণ থেকে শ্রমিকের বিচ্যাত, সহকমর্ব 
থেকে বিচ্য্তি এবং সবেপিরি আত্মচ্াতি । এ ছাড়া, শিজ্পকরণের ফলে নিজ 
নিজ দেশের উৎপাদিত পণ্য বা সামগ্রীর জন্য বাজার সূম্টি করতে গিয়ে 
পরস্পরের সংগে বিভিন্ন দেশের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ঘটনাও এীতহাসিক সত । 
বন্তুতপক্ষে সার্তর্‌ তাঁর শক্কাটক' গ্রচ্হে বিরোধ বা সংঘর্ষের বিশ্লেষণ 
করেছেন আন্তর্বযন্তিক পরিপ্রেক্ষিতে ॥। সমগ্র মানবিক অভিযান-ই এক অর্থে 
অপ্রাচূর্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । অপ্রাচ্যঞ্জইতিহাসেরচালিকাশন্তি । আমরা যা, 
অপ্রাচ্ষই আমাদের তা তৈরি!করেছে ৷ জাগাঁতকতা (181911811) অপ্রাচ্র্যের 
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৬৮ অন্ভিবাদ, গণতন্ত্র ও মাকস্বাদ 


আকারেই মানবিক পরিবেশে দেখা দেয়, এবং অপ্রাচ্রয ও তা থেকে উত্তরণের 
জন্য যে সংকল্প তা মানাবক প্রাব্সিসকে প্ররোচিত (1/0605195 ) করে । 

সার্তর-এর মতানুসারে, অপ্রান্য শুদ্ধ ভোগের (00175011010) ) 
বিষয় নয়, কেননা, ভোগ দ্বান্দিবকভাবে উৎপাদনের সংগে সম্পকিতি । শুধু- 
মাত্র যে শ্রমের অসম বিভাগ আছে তা নয়, শ্রম নিজেই মানুষের ভারাকাম্ত 
অবস্থাকে সূচিত করে। অগ্রাচ্র্য দূর হবে যাঁদ পণ্য দ্ুব্য সমভাবে বণ্টিত 
হয় এবং শ্রম যাঁদ অটোমেশনের মাধ্যমে 'জীবনের প্রান্তিক ব্যাপারে (18101- 
181 1৪০1) পর্যবসিত হয় । এই সমন্ত উপায়ে অপ্রাচূর্য সামাজিক সম্পকের 
ক্ষেত্রে এক নিক্কিয কাঠামো (11791 5001019 ) তোর *করে, যার দ্বারা 
ব্যন্তির কাছে বা গোষ্ঠীর কাছে অন্য সকল ব্যান্ত অ-মানবিক (11170011917 ) 
এবং “সম্ভাব্য বনীয় (609551019 9১%1981080018 ) হিসেবে চিহ্িত হয় । 
প্রথম অনন্বয় বা চ্যৃতির ( 81191786101) ) উদ্ভব হয় এভাবেই “যখন ব্যন্তির 
প্রাক্সিস বা কর্মকাণ্ড তার নিজের অভাবের (17880 ) সন্তুম্টি বিধানের পর 
তার নিজের বিরুদ্ধেই দাঁড়ায় এবং সামাজিক পারগ্বিতির মাধ্যমে তার কাছে 
“অপর (০0791) হিসেবে পেছায়, যেহেতু অপর-কে বজ'নীয় বলে সংজ্ঞায়িত 
করা হয়েছে'-"৮”১৮ সার্তর্-এর কাছে “অপ্রাচ্র্য হলো মানবিক সম্পর্ক 
সমৃহের বান্তবকরণের (797080001)) বিমূর্ত ও মৌলিক বা প্রধান 
উৎস:'"৮১৯* মানাবক ব্যাপারে (10181 ৪945) অপ্রচুর জড়বস্তুর 
মধ্যস্থতাই (190180101)) হলো শোষণ, হিংসা এবং সকল প্রকার অমঙ্গলের 
উৎস। অপ্রাচ্র্য ব্যন্তিক প্রাক্সিস বা কর্মকাণ্ডের বিকৃতি নিয়ে আসে, যেহেতু 
প্রতিটি বান্তিই অপবের কাছে বিষয়গতভাবে বিপদজনক ॥। আরো গভীরভাবে 
বলতে গেলে বলা যায় যে, মানুষের যে শ্রম বস্তুর ওপর কার্ধকরা হয় তার 
আভপ্রেত অর্থ হারিয়ে যায় এবং মানুষকে বন্তুর মতো উপচ্ছিত হতে বাধ্য 
কবে। এই প্রকিয়ায় ব্যন্তির প্রাকাস “অপর”এর দ্বারা “চুরি” হয়ে যায় এবং 
তার অভিপ্রেত অর্থের পাঁরবর্তন ঘটে । এই প্রসংগে সার্তর চানদেশের 
একাঁট ঘটনার উল্লেখ করে উদাহরণ দিয়েছেন । চন দেশে প্রাতিটি কৃষকই 
চাষ করাব জন্য জংগল কেটে ফেলে পরিজ্কার করেছিল । কিন্তু তা করতে 
গিয়ে প্রতিটি চাষাঁই বন্যা হওয়ার অবদ্থা পরোক্ষভাবে সৃম্টি করে ফেলল । 
এক্ষেত্রে চাষীর প্রাক্সিস বা কর্মকাণ্ড তার কাছে ফিরে এলো “বিপদ? (71198?) 
রূপে-এক পারবর্তিত অর্থ নিয়ে । 
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মানাবক সম্পর্কের ওপর অপ্রাচুর্যের প্রভাব ইতিহাসের সম্ভাবনা সৃষ্টি 
করেছে ; অগ্রাচূর্য উত্তরণের বা *আতক্রমণের দলবদ্ধ পরিকজ্পনাই ব্তত 
ইতিহাসের উদঘাটন ঘাঁটয়েছে। সার্তর-এর কাছে সপ্রান্য উওরণের 
সামাজিক প্রচেম্টাতেই ইতিহাসের শুরু ও শেষ । পাশ্চাত্যে এবং সাম্প্রাতিক- 
কালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিজ্পকরণ প্রাচ্যের অবস্থা সৃষ্টি করেছে, যদিও 
সার্তর একথা ভাবেন নি যে, আত সত্বরই অপ্রাচ্র্য বিদায় নেবে। 

অনেক মাকস্বাদী যাঁদও সার্তর্‌্-এর “অপ্রাচয-এর ধারণার প্রতি 
কটাক্ষপাত করেছেন, সার্তর্‌ কিন্তু বিশ্বাস করেন যে, মাক্স্বাদের সংগে 
এই ধারণা সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সংগতিপূর্ণ। মার্কস্‌ যে “উদ্বৃত্ত মূল্য এবং 
কৃতৎকৌশলগত অগ্রগাঁতর প্রাথামক স্তরেও শোষণের আস্তিত্বের কথা বলেছেন, 
এবং তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা কিন্তু, সার্তর্‌-এর মতে, 
সংঘটিত হয়েছে অপ্রাচ্র্যের প্যাপকতর বা বিস্তুৃততর 'কাঠামোর "মধ্যে । অপনুষ্টর 
( 01109111081119111917) ব্যাপকতর শর্তের মধ্যে অধিকাংশ কৃষকদের 
আরো গভীর অপুষ্টিজনিত কম্টে ঠেলে দিয়ে একজন উচ্চাবত্তের (91119 ) 
আরো সুখভোগ করা সম্ভব । অথচ, অসম বণ্টন না হলে, অরাঁৎ সমভাবে 
সম্পদ বশ্টিত হলে, কন্ট কম হতো । ক্যাপিটাল" গ্রন্হে উল্লিখিত মাকসের 
“অপারিহার্যতা বা প্রয়োজনের রাজত্ব-এর (78101) 01 119099311 ) ধারণার 
সংগে সার্তর্‌-এর “অপ্রাচ্ণ্এর ধারণার তুলনা করে চলে। এটা অটো- 
মেশনের আগে সমাজ ও প্রকৃতির সম্পর্ককে নর্দেশ করে, যেখানে মানব শ্রম 
বর্তমান অভাব বা প্রয়োজনের সন্তুষ্টি বিধানের জন্যঃ পষপ্তি পরিমাণ 
পণ্য উৎপাদন করতে পারে নি । 

সার্তর-এর মতে, ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের অন্যতম কুফল হলো এই যে, 
তা নতুন নতুন অসমর্থনযোগ্য অগ্রাচূর্ধের সৃষ্ট করে, যেমন, আঁত- 
উত্পাদনের ( ০৬91-10109400001 ) সময় 'পণ্য-ভোগণীদের ( ০0175617181 ) 
অপ্রাচর্য। সার্তর্‌ দেখাতে চেয়েছেন যে, শুধুমাত্র 'জাগতিক বস্তুর অপ্রাচুযইি 
ধবষয়গত শোষণ ( ০091900৬5 9১609101180101 ) নিয়ে আসে না; এর মধ্যে 
বসবাসকারী মানূষ ফলস্বরপ বিচ্ছিন্নতা বা চ্যৃতিকে গ্রহণ করে । অগ্রাচূর্যের 
ওপর গঠিত সমাজে শ্রমিক শ্রেণী কখনই একে অন্যের “ভাই” বা “বোন? হিসেবে 
থাকতে পারে না, থাকা" সম্ভব নয় । সার্তর্-এর বব হলো, অগ্রাচ্যের 
বান্তব ক্ষেত্রে মানাবক ক্রিয়া-প্রাতক্রিয়া-ই বিচ্ছিন্নতার ভিত্তি। এর বিস্তৃতি 
কেবলমান্র পাঁরমাণগত অপযপ্ধিতার বিষয়গত আঁন্তত্বের 'ভাতিতে পাঁরমাপ করা 
যায় না, ব্যান্তগণের সদর্থক পারস্পরিকতা?থেকেও এর উৎপাত্ত হতে পারে । 


৭0 *অন্ভিবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 


অপ্রচুর বস্তু (জড় ) ব্যন্তিগণকে গোম্ঠীতে গঠিত করে, যেখানে মানুষ 
জড়ের (1780151) দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। তাঁর একান্ত ওপন্যাসিক হাতের 
স্পর্শে সার্তর সেই সব গোষ্ঠীব আশ্চর্য উদাহরণ দিয়েছেন, যেগীলকে 
( গোম্ঠী ) তানি “পারম্পর্য” বা অনুক্ম” (591195 ) নামে চিহ্িত করেছেন। 
একটি বাস স্টপ-এ অনেক লোক দাঁডিয়ে আছে । তাদের সম্পকে'র স্বরূপ কী? 
তাদেব একটি সাধারণ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য আছে ; আর তা হলো বাস, যার 
মাধামো বা যাকে কেন্দ্র করে তারা একন্রিত হয়েছে । তবু তারা একান্তভাবেই 
নিঃসঙ্গ । তাদের পারস্পরিকতা প্রায় সম্পূর্ণই নোঁতবাচক ; তারা একে 
অন্যকে গ্রাহ্ই কবে না। একে অন্যেব পারপ্রোক্ষতে তারা আভন্ন--প্রত্যেকেই 
এক একজন ব্যন্তি যে বাসের জন্যে দাঁড়য়ে আছে। বন্তুটি বা বাসটি, যা 
মানাবক শ্রমের ফল, এ সব লোককে গোষ্ঠী বা দলে রূপাণতারিত করেছে, 
যেখানে মানাঁবক উপাদান প্রায় অনুপস্থিও । বাস আসাব সময় যতোই এাঁগয়ে 
আসছে ততোই সেই সব লোক নিজেদের সারিবদ্থভাবে দাঁড় করায়: 
নিজেদেবকে একটি 'লাইন”-এ বুপান্তবিত করে। বাসে আসনেব অপ্রার্র্য 
প্রত্যেকেই অনা সকলের চোখে বস্তু” হিসেবে নিধাঁরিত করছে । এই সব 
লোকেব একতা বস্তুত চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতার-ই নামান্তর । পুতুল-ঘরে শিশুর 
পৃতলগুলিব মতোই লাইনে দাঁড়ানো লোকগুলি একে অন্যের থেকে বিচ্ছিন্ন, 
পৃথক । পবস্পর থেকে এই ষে 'বাচ্ছিন্ন হওয়া তা আসলে জডেব (91908556৫ 
(180191 ) মাধ্যমেই ঘটে থাকে । এখানে বাসটি বিশুদ্ধ জড় পদার্থ (15 
1181191) নয়, মানাঁবক শ্রমের ফল--প্রক্রিয়া জন্য জড়পদার্থ । সার্তব্‌ এর 
নাম দিয়েছেন প্র্যাকাঁটকো-ইনাট? (01801100181) বা ণনহক বন্ত? । 

মানুষ এবং জড়ের এই সমগ্রীকরণ মানবসমাজের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন 
পটভূমিকে আমাদের কাছে উপস্থিত করে। প্রশন উঠতে পারে, “বিয়িং আযান্ড 
নাথিংনেস, গ্রন্হে সার্তর্‌ যে স্বাধীনতার কথা বলেছিলেন, প্র্যাকাঁটিকো- 
ইনার্ট-এর দ্বারা প্রভাঁবত হযে তার কী অবস্থা» বান্তবিকপক্ষে, সার্তর্‌ 
তাঁর স্বাধীনতার ধারণার খুব অজ্পই পরিত্যাগ করেছেন ; বরং বলা যায় যে, 
[তান সামাজক ক্ষেত্রে জড়ের সক্রিয় দিককে আরো বিস্তৃত করে স্বাধীনতার 
ধারণাটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। যাঁদ প্রাতাট ক্ষেত্রেইে আমরা দেখি যে, ব্যন্তি 
জড় বস্তুতে তার বান্তভবতা বা সত্তা খখজে পায়, তাহলে তা সম্ভব হয় একমাত্র 
এই কারণে যে, সে তা করতে স্বাধীন । সার্তর্‌ স্বাধীনতা এবং অনন্বয়ের 
জবাঁন্দবকতার অপ উদাহরণ দিয়েছেন £ 

“অনাম্বত বা পাঁরবার্তত হতে গেলে (70 09 81181819001 811919৫ ),. 


দ্বান্দিবক যাান্ত এবং দ্বান্দিংক জড়বাদ ( বন্তুবাদ ) প্রসংগে সাত ৭৯ 


ব্ন্তিকে অবশ্যই জীবন্ত সত্তা (01798217191) ) হতে হবে, যা দ্বান্দিকক 
ক্লিয়ার অধীন ; এবং অপারহাষ'তা ব্যক্তি এবং তার উৎপাদিত বস্তুর রূপান্তর 
হিসেবেই স্বাধীন প্রাক্সিসের মাধ্যনে 'অপর”এর মধ্যে প্রকাশিত (99819) 
হয়, আর এই রূপান্তর ঘটে বান্তির উৎপাদিত বস্তুর দ্বারাই । অভাবের 
চাপ, প্রারুপানন্য বস্তুর প্রশোজনীয়তা, অপব*-এর আদেশ £1711997810155 ), 
তার নিজের অসহায়তা বা শক্ষিহীনতা,_-বাক্ির কাছে তাব প্রাব্সিপ এ সবই 
প্রকাশ করে এবং এগুলিকে অভ্যন্তরকরণ (17191101129) করে । তার (ব্যজির) 
স্বাধীন ক্রিয়া নিজ স্বাধীনতায় যা কিছ তাকে ধবংস করে, যেমন, অত্যন্ত 
বেশী মান্রাণ কাজ, শোষণ, অত্যাচার, দ্রবামূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি, তাকেই গ্রহণ 
করে। একথা বলার অর্থ হলো এই ষে, বন্ত্‌ এলং অপর তাকে ধৰংস করার 
জন্য এবং তাকে প্রক্রিয়াজন্য বস্তুতে রূপান্তরের জন্য তার স্বাধীনতাকেই 
বেছে নেয়':। শ্রামকের এ ছাড়া অন্য পথ নেই ; মনোনয়ন বা নিবচিন 
(0109109) অসন্ভব'-*। কিন্তু তা সন্বেও এক্ষেত্রে থাকে প্রাক্সিস্‌--" | 
এখানে স্বাধীনতা বলতে মনোনয়নের সম্ভাবনা বোঝায় না, বোঝায় প্রয়োজনের 
বা চাহদার (787011917791॥.) আকারেনচাপ (00175058116) সহ্য করে বাস 
করার অপরিহার্ তা, যা প্রাঞ্সিসের দ্বারা পরিপূর্ণ হনে" -1৮৯* 

একথা সত্য যে, অনন্বয় দূরীকরণে পারস্থিতি পারব৩নের জন্য মনো- 
নয়নের স্বাধাঁনতা ব্যন্তির নেই £ এটা হতে পারে 'একমান্র দলবদ্ধ বা গোম্ঠীবদ্ধ 
কর্মের ফলে । তবে, অনন্বয়ী বা চ্যাতিকৃত কাঠামো বা আকার (81197810170 
50100119 ) সহ্য করা এবং আলোকিত করার স্বাধীনতা ব্যন্তির থাকে । 
সর্বত্র 'বরাজমান (90174110995 ) ও সর্বব্যাপী (81149190110 ) 
স্বাধীনতা দৈনাশ্দন জীবনের পারম্পর্যভাত্তক ( 5911811590 ) কাঠামোতে 
পুনঃ পুনঃ যাতারাত কবে (1788170) এবং এ কাঠামোর কাছে “ভয় বা 
“বপদ” হিসেবে উপাচ্ছিত হত । পারম্পর্ষ-ভান্তক কাঠামো ন্যান্তকে নিয়ন্লণ 
করে না; বরং পারম্পর্য একটি দ্বান্দবক অপারিহার্যতা উপস্কিত রে যাতে 
ব্ন্তি সেগুলিকে অভ্যন্তরকরণ বা মধ্যস্থকরণ (17091101129 ) কবে । 

সার্তর-এর মতানুসারে, একমান্ন ব্যক্ষিক প্রাব্সিসেন মাধ্যমেই অনন্বয়ের 
দ্বান্দিবক প্রকীতি বোধগমা হতে পারে, অথচ মাকসবাদীরা ব্যান্তক প্রাব্ষিসের 
মূহূর্তকে দমন করেন বা গোপন করেন । সার্তৃর্‌-এর অগ্ভিবাদী মারকস্বাদ 
হলো অনন্বয়ে বাস করা রূপ ক্রিয়ায় ব্যন্তিকে দেখার একটি পন্হা বা উপায়। 
জড় থেকে উৎসারিত অনন্বয়ের 'বাভন্ন প্রকারকেও তা বোধগম্য করে । 


২০, 2. 10. 00800170108) 17175.21911059079 ০01 0০817-780] 95106. 


৭২ অন্ডিবাদ, গণতন্প ও মার্কস্বাদ 


সার্তর্‌ চেষ্টা করেছেন মানসঘটনাবাদ মূলক সামাজিক তত্বের অন্যতম মৌল 
অস্বাবধা দুর করতে, যা বস্তৃত ব্যন্তচেতনার আভমৃখ্যতার মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ । “ক্রিটিক' গ্রন্হে সার্তর: প্রাক্রিয়াজন্য জড়ের কথাও বলেছেন। 
শবায়ং ম্যা'ড নাথংনেস গ্রন্হে সার্তর্‌ যে জড়ের কথা বলেছেন তার নিজস্ব 
কোন তাংপধ ময় শক্ষি নেই । অপরপক্ষে, পরিটিক' গ্রন্ছে প্র্যাকাটিকো-ইনাট» 
এর ধারশা জডকে তাৎপয মম করে তৃলেছে এবং তাকে বিচ্ছিন্ন করার শক্তি 
দান করে -ীবন্ত করে তুলেছে । সার্তর- এর মতে, মানাবক সম্পকর্মান্রের 
নানা প্রকারে (17০49 ), যেমন শ্রমের প$াঞজবাদী সংগঠনে, অনণ্বয়ের মূল 
নিহিত নেই ; আছে অগ্রতর প্রাক্রয়াজন্য জড় কর্তৃক মানাবক সম্পক সমূহকে 
গভীরভাবে আভভ্‌ঙ কনার মধ্যে । 

প্রক্রিয়াজন্য জড়কে শীন্তদান করলে মানুষের সত্বাবিজ্ঞানগত স্বাধীনতা 
(07101991081 1799001)) কতদূর উপলাশ্ধ করা যাবে? সংক্ষেপে, 
অনন্বয়কে কতদূর দূর করা সম্ভব? সার্তর্‌নএএর জবাবকে হেগেল এবং 
মাক্সে র পরিপ্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে । 

অনন্বয়, বা "যতি শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো, একজনের কাছ থেকে 
অন্যের সংযোগ-বিচ্ছেদের অবস্থা বা আচরণ ; অন্যের মালিকানা হস্ভান্তর, এবং 
মনের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুতি । মার্কসের আগে হেগেল এবং ফয়ারবাখই 
অনন্বয় বা চ্াতিতত্বকে একাঁট দার্শনিক কাঠামোয় দাঁড় করান। অবশ্য 
মার্কস হেগেলীয় দ্বাঁন্দৰক 1চন্তার কাঠামোকে মেনে নলেও আঁভনব বিষয় ও 
অর্থ আরোপ করে চ্যতি-ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন, এক 
নতুন মাত্রা যোগ করেন । 


আঁষ্তবাদের জন্মের আগেই অনন্বয় নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেকেই । 
এ ধারণাঁট এতো বেশী মৌলিক ও গরুত্বপূর্ণ যে, প্রায় প্রাতাট পাশ্চাত্য 
দার্শনিকই এ সম্পর্কে কিছ? আলোচনা করেছেন । এরিখ কাহলারের মতে, 
গোটা পাশ্চাতা দর্শন মানুষের অনন্বযবোধের অনুভূতিতে সংবেদনশীল । 
হেগেল ও মাক সং কর্তৃক শব্দাটর [ভন্নার্থক ব্যবহার সন্বেও সমাজাবজ্ঞান ও 
সমাজ দর্শনে ইংরেঞ্জা “আলয়েনেশন” শব্দাটর দ্বারা সাধারণত অনন্বয়কেই' 
বোঝানো হয় । অনন্বয় হচ্ছে ব্যন্তির একটি সামাজিক মনন্তাত্বক অবস্থা 
যখন সে তার সামাঁজক আঁন্তত্বের কিহ; ক্ষেত্র থেকে নিজেকে চ্যত বা ।অনন্বিত 
মনে করে । 

হেগেলের মতানুসারে, যতোদিন মানুষ জগৎ এবং নিজের মধ্যে, বিষয় 
ও বিষয়ীর মধ্যে, পার্থক্য করবে ততোদিন অনন্বয় মানুষের আনবায় অবস্থা, 
বাশর্ত। হেগেল 'বশ্বাস করতেন যে, ।কেবলমান্ত চেতনার বা ধারণার 


দ্বান্দিকক যুক্তি এবং দ্বান্দিবক জড়বাব ( বন্তুবাদ ) প্রসংগে সার্তর ৭৩ 


জগংই ( ৬/0110 ০0151011101 1098 ) সত্য এবং বিষয়ী ও জগতের মধ্যে 
পার্থক্য বিভ্রান্তি ( 49185101 ) ছাড়া কিছ নয়। হেগেল তাঁর “ফেনো- 
মেনোলজি অব মাই, গ্রন্হে অনন্ধ্য বা চ্যুতি নিয়ে আলোচনা করেছেন 
বিশদভাবে । এ গ্রন্হে হেগেল মানুষের অভিজ্ঞতার অন্তনিশহত হীতহাস নিয়ে 
আলোচনা শুরু করেছেন। এ আভজ্ঞতা সাধারণ জ্ঞানের আভজ্ঞতা নয়, 
দাশনিকের বিশুদ্ধ চৈতনোর অভিজ্ঞতা । অভিজ্ঞতার প্রারম্ভে বিষয় চৈতনাস্ 
নিরপেক্ষ একটা চ্িতিশশল প্দার্থবপে দেখা দেয়, বিষয় ও বিষয় থাকে 
পরস্পর চ্যুত। জ্ঞানের অগ্রগাতিতে এটা. প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষয় ও ব্ষিয়শ 
পরস্পর ছাত বা অনান্বিত থাকতে পারে না। তাঁর মতে, “জগৎ আমার, কিন্তু 
তাকে বস্তু গহসেবে বিবেচনা করে আম আমার কাছ থেকে তা লুকিয়ে 
রাখি” । এই যে “সরে যাওয়া” বা বিচ্ছিল্নকরণ (65018119911817 ), আমরা 
যতো বেশী জানব ততোই তা বিল্যপ্ত হয়ে যাবে। যাকে আমার কাছ থেকে 
মিথ্যাভাবে আলাদা বা ভিন্ন বরা হয়েছে তাকে পুনরায় অধিকার করা বা 
আমার মধ্যে লাভ করাই হলো জ্ঞান। জ্ঞানের অগ্রগাত বা বাদ্ধ বস্তুত 
অনন্যয়ের অবস্হার হ্াসকে সুচিত করে । ভাববাদশী হেগেলের কাছে এমন 
কোন সত্য নেই যা শেষ বিশ্লেষণে আবশ্যিকভাবে জীবন্ত বিষয়শর সত্যের সঙ্গে 
সংশ্লিষ্ট নয় । মানুষ যতোক্ষণ পর্যন্ত না'মৃত বিষয়তাকে ধংস করে এবং 
ধরাবাঁধা নিয়মের বাইরে 'নক্তেকে চিনতে পারে, ততোক্ষণ এই জগৎটা তার 
কাছে বাচ্ছল্ন। একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, সামাজিক-অর্থনৈতিক বিরোধ 
হেগেলের কাছে আসলে চিন্তন সত্তা ছাড়া আর কিছু নয় । হেগেলের দ্বন্দব- 
তত্বের সাধারণ: আকারগলি ( 38176181 08099০01165 ) রক্তমাংসহীন বিমূর্ত 
চিন্তা । হেগেল পরমব্রদ্ষের ধারণায় 'বাঁভন্ন বিরোধের এঁক্য খবজে পেয়েছেন । 
চিন্তা ব্যতীত, ভাব ব্যতীত, অন্য কিছ জগতের মধ্যে নেই । আর, এই 
ভাববিবর্তন ঘটে দ্বান্দিবক নিয়মানুসারেই । 


হেগেলের ভাববাদ ১৮২০ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত £জামনিীতে এককচ্ছন্ 
আধিপত্য বিস্তার করেছিল । অবশ্য এর অন্যভম কারণ হলো, হেগেলের দর্শন 
রাষ্ট্রের সহানুভূতি লাভ করেছিল । হেগেলের দর্শনের মধ্যে বৈ্লবিক মনো- 
ভাবের প্রকাশ থাকলেও এর ব্যবহারিক দিকটি ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল । 
রন্ত মাংসে গড়া -ব্যক্তিমান্ষ হলো পরম চিন্তার আলোকে উদ্ভাঁসত একটি 
ছায়ামান্র, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হেগেলের এই ধরনের বন্তব্যের একটি বিশেষ 
তাৎপর্য ছিল । এই জগতে পরমন্রক্ষের মূর্ত প্রকাশ হলো রাষ্ট্র । এই রাস্ট্রের 
মধ্যেই ব্যস্তি বিলপন হয়ে যাচ্ছে । চরম শকিশালশ রাষ্ট্রের পথ বেয়ে হোগেলীয় 


৭৪ আগ্তিবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কস-বাদ 


বিশ্বগ্রাসী পরমাত্মাবাদ বা পরমব্রঙ্ষবাদ তাই' ফ্যাসীবাদের অশুভ ইধাগিত 
দিয়েছিল । 

উনবিংশ শতাব্দীর ভাববাদী আঁধাবদ্যার বৈশিষ্ট্য ছিল অনন্বয়বোধকে 
মানুষের অস্তিত্বের চরম অবদ্থা বলে মনে করা । হেগেল তাঁর “সায়েন্স অব 
লজিক" গ্রন্হে এই ধারণার বিকাশ ঘটান । এখানে তিনি বিষয়-বষয়ীর 
সম্পকের মধ্যে জন্মগত স্ব-অনন্বয়ের কথা উল্লেখ করেছেন । হেগেলের 
ধারণার মূল হলো “জাইস্ট” (59190) এ হলো অসাম, অপরিমেয় এবং 
অন্তমুর্থী এক সত্ভতা। এ সত্তা নিজেকে বিশবচেতনার মধ্যে প্রকাশ করেছে, 
যেহেতু কোন সত্তাকে সচেতন হতে হলে তাকে প্রকাশ করতেই হবে। সত্তা 
তাকে জানার প্রয়োজনেই স্াঁষ্ট করতে বাধ্য হচ্ছে । এই সৃষ্টিকার্যের ফলে 
সত্তা তার নিজেকে বিষয়করণ ( ০1900 ) করছে, যেমন কোন নায়ক বা 
আভনেতা তার চারের অভিনয়ে নিজেকে প্রাতিফলিত করে, অথবা কোন 
ভাস্কর তার ভাস্কর্যের মধ্যে নিজেকে বিষয়করণ করে । বিষয়করণ হলো 
আত্মপ্রকাশ । ফেনোমেনোলজি অব মাইণ্ড” গ্রন্হে হেগেল বলেছেন যে, 
অনন্বয়ের অবস্থান বিষয়করণ বা বিষয়ভবন প্রক্রিয়ার মধ্যে, অথার্ধ, অনন্বয়ের 
'ভাত্ত হলো অন্যান্য বস্তু বা বিষয়ের সংগে আত্মার সম্পকের প্রয়োজনীয়তা, 
ানজের মধ্যে চুড়ান্ত এক্যের অভাব (19 19801 01117181019 )। 

হেগেল প্রশ্ন করেছেন, ব্যক্তি কীভাবে তার স্বাভাবিক ক্ষমতার উন্নাতি 
করতে পাবে ৮» স্বতঃই' (17017510811 ) সে যা, তাকাঁকরে সেহতেপারে? 
এর উত্তরে তানি বলেছেন যে, ভাষা, আদবকায়দা এবং লোকাচার বা লোক- 
নশীত অর্জন বা গ্রহণের দ্বারা, এক কথায় কান্ট বা সংস্কৃতির দ্বারা গঠিত 
এবং পরিচালিত হয়ে, ব্যান্ত স্বতঃই যা তা সে হতে পারে । 

মার্কস হেগেলের অনন্বয়ের ধারণাকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু উভয়ের 
ব্যাখ্যায় পার্থকা রয়েছে । পপ্যারস ম্যানাস্কপউ-স" সযত্বে অনধাবন করলে 
আমরা দেখতে পাই যে, মার্কস অনন্বয়ের সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক এবং 
ভাষাতাত্বক মাত্রার ( 01079185101) ) বদলে অনন্বয়ের অর্থনোতিক, সামাজিক 
এবং কিছ. মান্রায় মনন্তাত্বক দিকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 
অনন্বয়ের ধারণা বিশ্লেষণে মার্কস্‌ হেগেলের মতোই শুরু করেছেন, কিন্তু 
অনুধাবন করি ততোই আমরা দোঁখ ষে, মার্কস অনন্বয়ের ধারণায় নতুন 
নতুন মান্না যোগ করেছেন । মার্কসের অনন্বয়ের ধারণার বিশ্লেষণের ভিন্ধি 
হলো পধীজবাদী সমাজ ব্যবস্থায় শ্রীমকের স্বরূপের অসহায় ও অক্ষম অবন্থা । 


দ্বান্দিৰ যুক্তি এবং দ্বান্দিবক জড়বাদ ( বন্তুবাদ ) প্রসংগে সারতর ৭৬ 


অনন্বয়ের ধারণা অক্ষমতার অনুভূতির সংগে জঁড়ত। পধাজবাদী সমাজ- 
ব্যবস্থায় প*জিশান্তর কাছে শ্রমিক একেবানে অসহায় ও অক্ষম । তার সামাজিক 
সম্পক্গুলিও পজিশান্তর দ্বারা নিয়ন্তিত। এর ফলে, শ্রমিকের নিজ 
ব্যান্তত্বের ওপর কোন সামাজিকঃসম্পক্ণ গড়ে উঠতে পারে না। যে সামাঁজক 
সম্পর্ক শেষ পযন্তি গড়ে ওঠে তা শ্রামকের কাছে এক অপাঁরিচিত শান্ত হিসেবে 
কাজ করে । এই অপরিচিত শন্তি হলো পধজিশান্ত, যা তার স্বাধীনতাকে এবং 
স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাকে খরব করে। এধরনের এক অপাঁরাচিত 
আবহাওয়ায় বাস করতে গিয়ে ব্যন্তির সামাজিক ও কর্মজীবনে এক।অক্ষমতা ও 
অসহায়তার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়। সে নিজেকে আর মনমষ্যক্রিয়া সম্পাদনে 
মূন্ত ও স্বাধীন বলে ভাবতে পারে না। সুতরাং অনন্বয়ের অনুভূতি 
সণ্চারণের বাস্তব উপাদান হলো 2 (১) পধাঁজপাঁতির জন্য শ্রামকের বাধ্যতা- 
মূলক শ্রম, (২) শ্রমিকের শ্রম-ফসল পঃজিপতির দ্বারা শোষণ, এবং (৩) 

উৎপাদনের হাতয়ারের মালিকানা থেকে শ্রাীমকের বিচ্ছিন্নতা । শ্রামক প:জ- 
পাঁতির জন্যই পারশ্রম করে । সে তার শ্রম ও শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যকে 
মজুরীর বিনিময়ে পঃজিপতির হাতে তৃলে দের । তাই পঃজিবাদী সমাজ- 
ব্যবস্থায় পঃজিপাতি ঘতো ধনা হতে থাকে, শ্রমিক ততোই গরীব হতে থাকে । 

শ্রীমক নিজেই পাঁজর জন্ম দিচেহে অথচ সে ?নজেই স্ব-সূস্ট পধাজর [শিকার 

হচ্ছে । এই প্রাক্রয়ার স্বাভাবক প্রাতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যায় যে, শ্রামক যা 
উৎপাদন করে তাকে নিজস্ব বলে ভাবতে পারে না,-তা তার কাছে একটি 
অপরিচিত বস্তু হিসেবেই দেখা দেয়। এই অপাঁরচিত বস্তু একটি স্বাধান 
সম্তা হসেবে আত্মপ্রকাশ করে। উৎপাঁদত পণ্য হচ্ছে শ্রীমকের শ্রম-স্বাক্ষর 
(০9919০016096101) 0 1819098) বা শ্রমের বিষয়করণ । কারণ, এই শ্রম- 
ফসলের মধ্যেই সে তার শ্রমকে স্বাক্ষরিত করেছে । এই শ্রম-ফসল তার কাছে 
একটি ভিন্ন সন্তা--অপাঁরাচিত বস্তু । শ্রমিক নিজেই তার উৎপাদিত লস্তু 
থেকে বাঁচ্ছন্ন । নিজের উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে সে আর নিজেকে খ$জে পায় 
না। মাকর্সের মতে, অনন্বষের মূল ধারণাটা হলো বিষয়করণ । শ্রমিক তার 
শ্রমকে পণ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সংগে মিলিয়ে দেয়, আর এই মিলিয়ে দিতে 
[গিয়েই সে নিজে 'বাচ্ছন্ন হয়ে যায়। এর স্বাভাবিক পাঁরণাঁত হলো, শ্রমের 
মধ্যে শ্রমিক নিজেকে ঘোষণা করার পাঁরবর্তে বরং অপমৃত্যু ঘটাচ্ছে । শ্রমের 
মধ্যে তখন শ্রামকের সুখানুভূতি জাগে না। ধারে ধারে সে নিজেকে নিজের 
কাছ থেকেই অনন্বিত করে ফেলে,--তার আত্ম্াতি ঘটে; ঘটে অন্যান্য 
মানুষের সংগেও তার অনন্বয় । মার্কস অনন্বয়ের 'ভীত্ত আলোচনা প্রসংগে- 


৭৬ আচ্ভিবাদ, গণতন্ঘ ও মাকস্বাদ 


বলেছেন যে, 'পঃঁজবাদী উৎপাদন-ব্যবস্তার শতবিলী বা অবস্থা শৈষ পর্যন্ত 
শ্রমকের মানব-প্রকৃতিকে অপবিভ্র ও লঙ্ঘন করে, কারণ, এগুলি শ্রমিকের 
মযা্দার (519015 ) পরিবর্তন ঘটায় । 

মাক্সের মতে, অনন্ধয়েব প্রকাশ জীবনের নানা ক্ষেত্রে, অনন্বয়ের 
অর্থনৈতিক প্রকাশ পণ্যের জগতে, রাজনৈতিক প্রতিফলন ' রাষ্ট্রীয় 
বাধবিধান ও সমাজের 'িত্লোধে এবং সামাঁজক প্রকাশ সরববহাবার 
অশ্তিত্বে। মার্কস্‌ তাঁর "থাঁসস্‌ অন ফয়ারবাখ-এ অনন্বয় বা চ্যুতি উত্তবণে 
দর্শনকে প্রাঞ্সসে পরিণত করার দাবী জানয়েছেন । মাকস দেখিষেছেন, 
যে শ্রমিক শ্রেণী উৎপাদন-ব্যবস্থার সংগে প্রত্যক্ষভাবে জঁড়ত এবং যাদের 
শৃঙ্খল ছাড়া হারাবার কিছুই নেই, একমান্র তাবাই পারবে সমাজকে স্বাধীন 
করতে, শোষণমুন্ত করতে, সংযোগ-বিচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষা করতে । শ্রমিক- 
উৎপাদন সম্পকের বৈপ্লবিক পরিবর্তন করে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণই পারে চ্যুতি 
বা অনন্বয়-সমস্যার সমাধান করতে । অনন্বয় আতক্রমণে মাকস কজ্পনার 
আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। তাঁর মতে, শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজে কোন 
চ্যুতি বা অনন্বয় থাকবে না, _-থাকবে নতুন মূল্যবোধ, সৃষ্টির আনন্দ । 

মার্কস অভিযোগ করেছেন যে, হেগেল অনন্বয়' এবং বিষয়করণ” এই 
দুটকে গুলিয়ে ফেলেছেন। অনন্বয় থেকে যখন হেগেল উত্তরণের পথ 
খবজেছেন, মার্কস তখন তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছেন । কিন্তু বিষয়করণ থেকে 
যখন হেগেল উত্তরণের চেস্টা করেছেন, তখন মাক্স তাঁকে সমালোচনা 
করেছেন । মারক্সের মতে অনন্বয়-অতিক্রমণ সম্ভব হলেও বিষয়করণ-আতি- 
ক্লমণ সম্ভব নয় । তাঁর মতে, প্রাতাঁট গুরুত্বপূর্ণ কর্মই বিষয়করণকে সূচিত 
করে। পঠাঁজবাদী সমাজ-বাবস্থা ধংস হলে অনন্বয় লোপ পাবে, কিন্তু সমস্ত 
রকম ক্রিয়া ও উৎপাদনের স্থায়ী আবশ্যিক দিক হিসেবে বিষয়করণ বর্তমান 
থাকবে । 'হেগেল ছিলেন 'অনন্বয়ের অবভাসবাদী? (12176170119101099।51 ০01 
৪1161081101) ) আর মার্কস্‌ 'অনন্বয়ের সামাঁজক এীতহাাঁসক' । 

সার্তর-এর মতানুসারে, মার্কস মূলতঃ যে অনন্বয় নিয়ে চিন্তিত ছিলেন 
তাহলো, উৎপাদন থেকে মানব-শ্রমের অনন্বয়, এবং এই অনন্বয়-সমস্যার 
সমাধান হতে পারে শ্রামক-উৎপাদন সম্পককের বৈস্লাবক পারবর্তন ঘাঁটয়ে । 
সার্তর্‌-এর চিন্তাধারার মূল কাঠামো মাকসীয় হলেও মাকসের ।অনন্বয়ের 
ধারণাটির ব্যাখ্যা সার্তর্‌-এর কাছে গ্রহণীয় মনে হয় নি। সার্তর: বলেহেন 
যে, মার্কস তাঁর জীবতকালে এমন'সমাজের-কথা ভাবতেও পারেন নি যেখানে 


দ্বান্দিবক যন্তি এবং দ্বান্দিবক জড়বাদ ( বস্তৃবাদ ) প্রসঙ্গে সার্তর ৭৭ 


যন্ল মানুষের ওপরই প্রভুত্ব করবে । সার্তর্‌-এর আঁ্তবাদ এ ধরনের অনন্বয় 
নিয়েই ভাবিত, যা মানব-জীবনকে অসংগত করে তুলেছে । একথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই যে, আজকের মানুষ যান্বিক শিষ্পসভ্যতার চাপে শিম্ট। 
মানব শ্রমের ফলে যন্তরশিল্পের মাধ্যমে বিকশিত মানুষের সৃষ্টি শ্রম্টাকেও আজ 
যেন ছাপিয়ে উঠেছে । সার্তর্‌্-এর দর্শনে অনন্বয় বা চ্যাতি বিভিন্ন আকার 
নিয়েছে_-ন্ঞানাত্মক এবং ক্রিয়াত্ক উভয়ই ৷ তাই কখনও তা দাশশনক বিশ্বাস- 
রূপে, কখনও আবেগীয় প্রাতন্যাস রূপে, কখনও বা ক্রিয়া বা কর্ম করার 
প্রবণতার্পে, আবার কখনও বা ক্রিয়ার গুণ রূপে প্রকাশিত । 

সার্তর.-এর মতে, প্রত্যেক বান্ির আন্তিত্ইই অনুপম (0110909 ), একক । 
তিনি ব্যক্তির স্বকীয় অন্ভিত্বশীল শর্ভকে কোন বুদ্ধিয় সতার কাছে, কিংবা 
সমাজের পায়ে মাথা খড়ে মরতে দিতে নারাজ । ব্যক্তির মনোনয়নের 
বা নিবচিনের (01791০9 ) স্বাধীনতার গুরুত্ব সার্তর- কাছে বিশেষ 
তাৎপর্যবহ ৷ ানবচিন বা মনোনয়নের স্বশাসনের ওপরই, সত্তাবজ্ঞানের ওপর 
নয়, সার্তর আধকতর গুরুত্ব আগোপ করেছেন, এবং বলেছেন যে, স্বাধীন 
মনোনয়নের অধিকার থাকার জন্যই ব্যন্তি তার কর্মের জন্য দায়বদ্ধ, আর 
তা থেকেই তার মনে আসে উদ্বেগ বা মনন্তাপ। স্বাধীনতার এই দিকটিকে 
অস্বীকার করার অর্থই হলো আত্ম-প্রবণনা | স্বাধীনতাজাত দায়ত্ব থেকে জন্ম 
নেয় উদ্বেগ, আর তা থেকে ব্যন্তি পালিয়ে যেতে চায়,_-এটাই আত্মপ্রবণ্ণনা । 
অন্যভাবে বলা যায়, নিজেকে নজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা আত্মপ্রবণ্নারই 
নামান্তর ৷ সার্তর্-এই আত্মপ্রব্ণনার নাম দিয়েছেন “ব্যাড ফেথ” । আন্তবাদশী 
হিসেবে সার্তর্‌-এর কাছে সিদ্ধান্ত, মনোনয়ন ও স্বাধীনতাই যেখানে প্রাধান্য 
পেয়েছে, সেখানে 'অনন্বয়* বা গ্যুতি' শব্দটির তাংপয নিহিত আছে ব্যন্তির 
( স্ব-হেতু-সত্তা ) বিষয়ে বা বস্তুতে (স্ব-স্থিত-সত্তা ) পর্যবাঁসত হওয়ায়, 
স্বাধীনতাকে অস্বীকার করায়, _আত্মপ্রবণনায় । অনন্বয়ের ধারণাটি বিশ্লেষণ 
করে সার্তর: দেখিয়েছেন যে, মানুষকে ( স্ব-হেত্দ-সত্তা ) বস্তু (স্ব-স্থিত-সত্তা) 
হিসেবে বিচার করলেই যতো গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। মানুষের যে আত্ম- 
আঁতন্ুমণের ক্ষমতা আছে, তার যে অনন্ত সম্ভাবনা রয়েছে, একথা স্বীকার 
করতেই হবে । সার্তর্‌-এর মতে, দায়িত্বজ্বানহীনতা এবং আত্মপ্রব্চনার মধ্যেই 
অনন্বয়ের বীজ.নিহিত | অনন্বয়ের রূপ সার্তর-এর কাছে তাই অন্যরকম । 

আমরা যে ক্রমশই যন্তের দাস হয়ে পড়ছি, তা দেখে সার্তর্‌ খুবই 
চিন্তিত হয়ে উঠোছলেন। সার্তর্‌ দেখেছেন যে, সাহিত্য, দর্শন, শিজ্প, 
অর্থনীাত, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযস্তিবিদ্যায় উন্নত হয়েও মানুষ আজ. 


৭৮ আন্তবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 


অস্ির ও £অবসাদগ্রন্ত । এই যান্তিক সভ্যতা মানুষকে করেছে একান্তই 
নিরাপত্তাহীন ও অনিশ্চিত । সার্তর্‌ তাই মানুষ ও জগতের সম্পর্ককে 
এক নতুন দৃম্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন । অনন্বয় বা 
চ্যাতর ধারণা19ও তাঁর হাতে এক নতুন ব্যাখ্যায় তাৎপষ'মশ্ডিত হয়ে উঠেছে । 
“বিয়ং আণ্ড নাথিংনেসশ গ্রন্হে অনন্বয়ের ধারণার বিশ্লেষণ পডলে মনে হয় 
ষে, অনন্বয় পারস্থিতিমৃূলক ( 51099110181 ), স্থায়ী এবং তা দূর করা যাবে 
না। অনেকেই মনে করেন যে, এক্ষেত্রে সার্তর-এর দার্শনক . বিশ্লেষণ 
হেগেলীয় । কিন্তু তাঁর রাজনোৌতিক লেখাগুলি পডলে দেখা যায় যে, তিনি 
অনেকটাই মার্কস-ঘেষা | 

যাই হোক, তাঁর বহুবিতার্কত পক্রটিক' গ্রন্হাটিতে সার্তর্‌ হেগেল ও 
মার্কস উভযেরই বিরোধিতা করে বলেছেন যে, অনন্বয় মানুষকে একমাত্র 
জড়ের মধ্যস্থতার (17190181101 ০0117791191 ) মাধ্যমে বিরন্ত বা হয়রান 
(018909 ) করে। অগ্রন্ুর জড়ই (5০8108 1180091) অনম্বয়ের ভীস্ব 
এবং এর সাহায্যেই সার্তর বাস্তব ক্ষেত্রে নানাপ্রকার অনন্বয় এবং পাঁরবর্তনের 
মধ্যে পার্থক্য করেছেন । কেননা কোন মান্লায় অনন্বয় বিষয়করণ [প্রকিয়ার 
অনুগমন করে, যেহেতু প্রাব্সিসের দ্বারা উৎকীর্ণ হয়ে বস্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ 
ও শন্তশালঈ হয়ে মানুষের মুখোমুখি হয়। অপ্রচুর জড়ের দ্বারা গঠিত 
হয়ে বাস্তব ক্ষেত্র মানুষকে পৃথক করে, নিঃসঙ্গ করে, যেখানে প্রতিটি মানুষই 
একে অন্যের কাছে 'অপর" হিসেবে উপাশ্থিত হয় । এই “অপরত্ত্' (01119177855) 
নানা মাত্রায় মানুষের মধ্যে দূরত্বের সৃন্টি কবে এবং যার দ্বারা প্রত্যেকেই 
অংশতঃ তার মানাবক চাঁরন্র হাঁরয়ে ফেলে । 

যেহেতু সার্তর- অপ্রাচুর্যউত্তর সমাজের (7০91-508101% 500191% ) 
সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন, তাকে একথা মানতেই হবে যে, অনন্নয়ের নানা 
বিকার বা প্রকার (71095) হলো ইতিহাসগত এবং তা অপারবর্তনীয় (111)4- 
1৪016) নয়। সার্তর্‌ কর্তৃক বার্ণত অনন্বয়ের প্রাতাট 'দকই বস্তুত 
অপ্রাচূর্যের ইতিহাসের মধ্যে সীমিত, এবং অন্য কোন অবস্থাতেই তা প্রযোজ্য 
হবে না। অ-মপ্রাটযের ইতিহাসের দ্বান্দ্ক গঠন বা আকার (কাঠামো ) 
সার্তরায় পাঁরকজ্পনার গণ্ডীর বাইরে । যখন সন্তাবিজ্ঞানগতভাবে স্বাধীন 
( 01710109910911/ 196 ) মানুষ এবং সত্তাবজ্ঞানগতভাবে নশ্চেষ্ট (17611) 
প্রকৃতির মধ্যে সম্পকের পাঁরবর্তন হবে, তখন সবই বদলাবে । বান্তবিক পক্ষে, 
দ্বান্দবক যৃত্তি আগে থাকতে এই ব্যাপারে সম্ভবত কোন সিদ্ধান্ত টানতে 
পারেনা, কারণ, গঠিত ইতিহাসগত কাঠামোর বোধগম্যতার (11061191511 
-01 00791116119 10151011081 51701000195 ) মধ্যেই তা সীমিত । 


দ্বাক্ক্রিক যুক্তি এবং স্বাধীনতা প্রসংগে সার্তর, 


সারতর্‌্-এর দর্শনে “্বাধশনতা'র ধারণাঁট বিশেষ গূরুত্ত- 
পূর্ণ । সার্তর্‌ যেভাবে দ্বান্দিবক যুক্তিকে বুঝেছেন বা বুঝিয়ে- 
ছেন তা তাঁর স্বাধীনতা রপ্্ধারণার ওপর ভীত্ত করেই । যা এখন 
আছে বা অন্তিত্বশীল তাকে অতিক্রম করে যা এখন নেই বা 
অনস্তিত্বশীল এবং যা মানব হাতহাসের দ্বারা আভক্ষেপিত 
(7৮709190184 ), সৌঁদকেই দ্বান্দৰক য্যান্ত অগ্রসর হয় । 

সার্তর্‌-এর দর্শনে স্বাধীনতার ধারণাটির বিশ্লেষণ যেভাবে 
করা হয়েছে তা যেমন অভিনব, তেমনি কোৌতূহলোদ্দীপক । হাই- 
নিম্যান একদা মন্তব্য করেছিলেন যে, “সার্তর্‌-কে যদি বুঝতে 
চাও, তাহলে স্বাধীনতা, পরিস্থিতি এবং শূন্যতা (19981101) ) 
এই তিনটি ধারণাকে বুঝতে হবে 1” ধবয়িং আণ্ড নাথিং নেস্‌, 
গ্রন্হের চতুর্থ অধ্যায়ে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সার্তর 
বলেছেন যে, স্বাধশনতার ধারণাটি বিশ্লেষণ করার আগে প্রয়োজন 
একর্ম-এর -(180106017 ) ধারণার বিশ্লেষণ করা । সার্তর্‌-এর 
দর্শন বিষয়ীর দর্শন, বিষয়ের দর্শন নয় । এই বিষয়ী তাঁর 
দর্শনে শুধুমান্র চিন্তাশীল বিষয়ী নয়, কমের্দযোগশ এবং অনু- 
ভীতর কেন্দ্ুও বটে । আঁন্তত্বের এই সামাগ্রক রূপই সার্তর-এর 
আঁন্তবাদের আলোচ্য বিষয় । 

সার্তর্‌-এর মতানুসারে, মানুষ সামাগ্রকভাবে অন্তিত্বশীল । 
বাচ্ছি্লভাবে মানুষকে বিচার করা সংগত নয়। চিন্তা, 


৮০ অস্তিবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কস-বাদ 


অনুভূত এবং ইচ্ছা, এগুলিকে আলাদা আলাদাভাবে বিচারে করলে তা 
হবে বিমৃতয়িন। মানুষ প্রথমে অস্তিত্বশীল এবং তারপর ক্রিয়াশীল হয় বা 
কর্মে প্রবৃত্ত হয়, এ ধারণা করা ঠিক নয়। বাষ্তবক পক্ষে, মানুষ প্রথম 
থেকেই ক্রিয়াশীল । সার্তর্এর অন্তিবাদে 'মানূষ'এর ধারণা স্থানুধার্মতা 
বাঁজত এবং ক্রিয়াশীল গুণে গুণাম্বিত। কর্মের আলোচনা প্রসংগে সার্তর 
শুরুতেই বলেছেন যে, “এটা বিস্ময়কর যে, দাশশনকরা অনবরত নিয়ন্ত্রবাদ ও 
ইচছার স্বাধীনতা নিয়ে আলোচনা করেন, দৃষ্টান্ত বা উদাহরণ দিয়ে কেউ 
এক পক্ষকে, অবার কেউ অন্য পক্ষকে, সমর্থনও করেন, কিন্তু কেউই এই. 
প্রসংগে কর্মের ধারণার মধ্যে নিহত কাঠামোকে স্পম্টভাবে ব্যাখ্যা 
করেন নি ।৮১ 

“কর্মএর ধারণা তাহলে কাঁ ? সার্তর-এর মতে, যে কোন ক্রিয়াই কর্ম নয়। 
কর্ম একান্তই ব্যান্তগত এবং তা সমগ্র ব্ন্তিকেই জড়িয়ে রাখে । চিন্তা এনং 
আবেগ (2৪55101)) উভয়ই কর্মের অন্তর্গত । চিন্তা, আবেগ এবং অল্তমৃ্খী 
সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন কিছুই “কর্ম নামের যোগ্য নয়। সার্তর-এর কাছে 
বাহ্যিক ক্রিয়া এবং কর্ম সমার্থক নয় । কর্মে, সমগ্র ব্যন্তি ক্রিয়া করে বলে মানব- 
অস্তিত্বের রহস্য কর্মেই বিধৃত। বাহ্যিক ক্রিয়ার সাফল্যের দ্বারা কর্মের বিচার 
করা সংগত নয়। সার্তর্‌-এর আন্তিবাদ সেজন্যই প্রয়োগবাদ থেকে আলাদা । 
মানূষ শুধু কিছু ক্রিয়ার সমান্টমান্র নয়, কিংবা কিছু ভামকা পালনকারাী- 
মান নয়। মানুষ হলো এক এঁক্য, যা নিজেকে 'বাভন্ন কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ 
করে, অথবা বলা যায়, বিভিন্ন কর্মের মাধ্যমে নিজেকে তৈরি বা সৃন্টি করে। 

অনেককাল ধরেই নীতিদর্শনের উদ্দেশ্য ছিল মানুষের সত্তার পথনিদেশে 
করা। স্টোয়ক নোতিকতা বা 'স্পনোজার নীতিদর্শনের অর্থ মূলতঃ 
তাই। জামনি দাশশীনক ইমানুয়েল কাশ্ট-ই প্রথম এমন একটি নোতিকতার 
কথা বললেন যা মানুষের সত্তার চেয়ে কর্মকেই প্রাধান্য দিল। কাণ্টের 
নৈতিকতার ধারণা সোঁদক থেকে প্রশংসনীয় । স্টোয়িক নৈতিকতা এবং 
স্পিনোজার নাঁতিদর্শন যেমন পার্তর-এর কাছে তাৎপর্যহীন, তেমনি তাৎপর্য 
হীন পুরোনো ফ্যাকাজ্ট-মনোবিজ্ঞানও । “আমি চিন্তা কর, সুতরাং আমি 
আছি” দেকার্তের এই বিখ্যাত নীতিটিও সার্তর্‌-এর কাছে গ্রহণীয় মনে 
হয় নি, কেননা আম মৃখ্যত একজন চিন্তাশীল 'বিষয়ী নই । [আমি প্রথমে 
আন্তত্বশীল । "আঁ্তিত্ব' ণচন্তার চেয়ে ব্যাপক এবং চিন্তার চেয়ে পূর্ব বতণও । 
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দ্বান্দিবক হস্ত এবং স্বাধীনত। প্রসংগে সার্তর: ৮১ 


আস্িত্বের অর্থই হলো স্বাধীনভাবে কর্ম ক'রে দায়িত্বশশল বান্তি হয়ে বে*চে 
থাকা । তাই সার্তর-এর মতে, “আমি চিন্তা কার” একথার বদলে বলতে 
হবে “আমি কর্ম করি”। জাগতিক ব্যাপারের সংগে জাঁড়য়ে থাকা বহুমাত্রিক 
মানবিক অভিজ্ঞতা, অথার্থ কর্মই হবে দর্শনের প্রস্থানাবন্দু, বিমূর্ত চিন্তাশল 
দ্রব্য নয় । কর্মের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে সার্তর বলেছেন, “কেবল- 
মানত কর্মেই অদ্তিত্ব মূর্ততা ও পূর্ণতা লাভ করে ।” 

সার্তর মানসঘটনাবাদী দৃম্টিকোণ থেকে কর্মের বিশ্লেষণ করে বলেছেন 
যে, কর্মের একাঁট আভিমৃখ্যতা রয়েছে, অর্থাৎ কর্ম সবসময়ই কোন উদ্দেশ্যা- 
ভিমুখী। ক্রিয়া মান্রই যে কর্ম হতে পারেনা তা ব্যাখ্যা করণে গিয়ে সার্তর্‌ 
বলেছেন যে, কোন ব্যক্তি যদি অন্যমনস্কভাবে বা অবহ্লোভরে জলন্ত 
সিগারেটের টুকরো ফেলে দিয়ে কারখানান্ন আগুন লাগায় বা বিস্ফোরণ 
ঘটায়, তা হলে তার এ কাজাটকে “কম” বলে চিহ্নিত করা যানে না। কিন্তু 
সেই ব্যন্তি যদ কারখানায় আগুন লাগানোর জন্য বা বিস্ফোরণ ঘটানোর 
জন্য স্বেচ্ছায় জবলন্ত সিগারেটের টুকরো ছংড়ে দেয় এবং এর ফলে তার 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহলে তার এ কাজ “কর্ম” নামে চিহ্নিত হবে । কর্ম 
তাই চেতন উদ্দেশ্যের উপলব্ধিকে সৃচিত করে । কর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা 
করতে গিয়ে সার্তর্‌ বলেছেন যে, যা এখনও এখানে নেই তাকে এখানে 
পাওয়ার ইচ্ছা এবং তজ্জনিত যে ক্রিয়া তাই হলো কর্ম। কর্ম অভাববোধকে 
সূচিত করে । কোন প্রত্যাশার ভীক্ততেিই আমরা কর্ম কার । আমি এখনও 
যানই, কী করে তা হয়ে উঠতে পাঁর--আমার সকল আশা-আকাওক্ষা ও 
প্রচেম্টা একে কেন্দ্র করেই । এ জগংই আমার সকল সম্ভাব্য কর্মের ক্ষেন্র, 
যা আমার ভবিষ্যংকে সূচিত করে । সার্তর্‌ বলেছেন, “কর্ম হলো যা নয় 
তার প্রাতি স্ব-হেতু-সত্তার আঁভক্ষেপ (19190001 )।৮২ কর্ম করার অর্থই 
হলো জগতের আকারকে পরিবর্তিত করা । মানুষের স্থান জগতের মধ্যে, 
বাইরে নয়, এবং মানবিক জগৎ ও চেতনার সংযোগ হয় কর্মের মাধ্যমেই । 
বর্তমানে আমি যা তাকে অস্বীকার করে ভবিষ্যতে আমি যা হতে চাই-- 
একেই স্ব-হেতু-সত্তার আঁভক্ষেপ বলা হয়েছে, আর তার জন্য যে সচেতন কর্ম 
তাকেই সার্তর্‌ “স্বাধীনতা” বলেছেন । স্বাধীনতার যদি এই অর্থ হয়, 
তাহলে কর্ম ও স্বাধীনতা প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়, আর বজ্তুত সার্তর্‌ 
বলেছেনই যে, সকল-কমই স্বাধীন । হুসালের অনুসরণে সার্তর বলেছেন, 


২, 881101৩, 85109 810৫ 50001080688. 


অস্তিবাদ, গণতম্ম--৬ 


২ আন্ডিবাদ, গণতন্ত্র ও মাকস্বাদ 
চেতনা এখন ধা আছে" তা থেকে এখনও যা নয় তা হতে পারে । তাহলে 
এখনও যা নয় তা হতে পারার সম্ভাবনার জন্যই কমের প্রয়োজন । কর্মের 
মূল রয়েছে তাই চেতনার লক্ষণের মধ্যেই। সার্তর'"এর মতে, কমর্ক্েন্তর 
হিসেবে জগৎকে প্রত্যক্ষ করার অর্থই হলো জগৎকে “অপূর্ণ (18০1) হিসেবে 
প্রত্যক্ষ করা, যে অপূর্ণতা একমান্র কর্মের মাধ্যমেই দূর করা সম্ভব । 
সেজন্যই সার্তর বলেছেন, “জগৎ যদ জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাহলে 
কর্মের মাধ্যমে তা গঠিত হয় ।৮৩ 

কর্মের বিশ্লেষণ থেকে এটা বুঝে নিতে কম্ট হয় নাষে, পশবয়িং আণ্ড 
নাথিংনেস গ্রন্হে সার্তর্‌ স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা মূলতঃ 
নেতিবাচক । “শন্যতার ( মানবচেতনার ) কাঠামো হলো স্বাধীনতা বা 
স্বাধীনচেতনা"" , স্বাধীনতাই চেতনার কাঠামো” --সার্তর্এর এই বন্তব্য 
এখানে উল্লেখযোগ্য । অনীশ্সিত বত'মান থেকে মনুষ্যসত্তার যে বিচ্ছেদবাসনা 
সেই নোতিবাচক চারিন্্টাই স্বাধীনতার বাষ্ডব সতা। “ভবিষ্যতের দিকেই 
চেতনার যাতনা”, আর সার্তর্-এর মতে, এটাই হলো স্বাধীনতা । সার্তর্‌ 
মনে করেন যে, স্বাধীন চেতনার কোন সংজ্ঞা সম্ভব নয়, কারণ তা অনবরত 
ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে চলেছে । যানয়' এই দিয়েই চেতনার বা স্বাধীনতার 
পারচয়। সেজন্যই সার্তর্‌ বলেছেন, “চেতনা হলো তাই যা তা নয়, এবং 
তাই নয় যা তা 1৮৫ 

সার্তর্‌-এর মতানুসারে, মানুষের মধ্যে সব সময়ই একটা অভাববোধ, 
অপূর্ণতা বা অতৃষ্ধ রয়েছে । মানবিক অবস্থার একটা দ্রাজেড হলো এই 
যে, মানুষ সব সময়ই কিছন না কিছ চায় । চাওয়ার ক্ষেত্রে এই যে বাকী 
থেকে যাওয়া, একেই সার্তর বলেছেন “নাষ্ডিত্বের আর্তনাদ” । এই আর্তনাদের 
বিরাম নেই। চাওয়ার ক্ষেত্রে কোনাঁদনই মানুষের পরিপূর্ণ সন্তুষ্টিবিধান 
হয়না । এই অতষ্ধিই প্রমাণ করে ষে, মানুষ পূর্ণ নয় । চাওয়াটাই অভাব- 
বোধের সূচক । পূর্ণতার সংগে অভাববোধ বা অতৃপ্চি সামঞ্জস্যহীন । 
আমাদের সত্তা তাই অতৃগ্ত। নিতা নতুন করে মানুষ নিজেকে সেজন্য 
আবিরত তৈরি করে চলেছে । 

স্বাধীনতার নোতবাচক বর্ণনা দেওয়া সার্তর্‌-এর পক্ষে অস্বাভাবিক 
কিছু নয় । অস্বাভাবিক নয় এজন্য যে, সার্তর্‌ দেকার্তেরই উত্তরসাধক। 
দেকার্তও স্বাধীনতা সম্পকে আলোচনা করতে !গিিয়ে বলেছেন, “কোন প্রকারে 
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দ্বান্দিক যম্তি এবং স্বাধীনতা প্রসংগে সার্তর ৮৩ 


যাঁদ বিন্দুমান্র সন্দেহ করা যায়, তাহলেই আমাদের বিশ্বাস সম্বন্ধে আমরা 
“না* বলতে পাঁরি।” দেকার্তের বন্তব্য হলো, কোন কিছু “না' বলার অধিকার 
আমাদের আছে । যা মিথ্যা তাকে বরন করার, যা সত্য নয় তাকে “না' 
বলার স্বাধীনতা চেতনার আছে । দেকার্ত এভাবেই স্বাধীনতার ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন ; অন্ততঃ সার্তর্‌ দেকার্তের ব্যাখ্যাকে এভাবেই আমাদের সামনে 
তুলে ধরেছেন। কিন্তু যুগ, পাঁরবেশ, ও অভিজ্ঞতা ভিন্ন হওয়ার ফলে 
সার্তর স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন অন্যভাবে, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে । 

সার্তর্‌্-এর স্বাধীনতার নোতবাচক বর্ণনার উৎস দুটি, _দেকার্ত এবং 
হুসার্ল। কিন্তু সার্তর শুধুমাত্র একজন কাতেঁজীয় সংশয়বাদশ বা 
হসালাঁয় মানসঘটনাবাদী নন । তিনি একজন আঁন্তবাদীও | তাই তানি 
স্বাধীনতার নেতিবাচক বর্ণনা দিয়েছেন আন্তবাদের মৃূলতত্ব “আম্তিত্ব সারধর্মের 
পৃর্ববতশ'-র ওপর ভিত্তি করেই । তাঁর মতে, আশ্ঠিত্বশীল হওয়ার অর্থ হলো 
স্বাধীনভাবে ও সক্রিয়ভাবে আমি কাঁ হবো তা নিবচিন করা । মানূষের 
স্বর্প অনিয়ন্তিত | প্রতি মুহূর্তে মানুষ নিজেকে নিজ দায়িত্বে তোর করে। 
সার্বক "মানবপ্রকৃতি বলে কিছু নেই, কারণ “ঈশ্বর মৃত” । ঈশ্বরকে 
্রম্টা হিসেবে স্বীকার করলে তবেই এ কথা স্বীকার যায় যে, মানুষ সৃম্টির 
আগে ঈশ্বরের মনে মানবপ্রকাতি সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল । কিন্তু ঈশবর 
যেহেতু সার্তর্‌-এর দর্শনে অস্বীকৃত সেহেতু তাঁর কাছে সার্বিক মানব-প্রকাতিও 
কিছু নেই । “স্বর্গ শূন্য” এবং আমরা আমাদের কর্মের দ্বারাই নিজেদের 
গড়ে তুলি । ব্যন্তি হিসেবে মাননষ অন্ঠিত্বশশীল, শূন্য ও অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ, 
এবং তারপর সে কী হবে তা নিজ দায়িত্বে স্থির করে। অস্তিত্ব সারধর্মের 
পূর্ববতর্শ_-এই মূলতত্বাটির দ্বারা সার্তৃর্‌ এ কথাই বুঝিয়েছিলেন | সার্তর 
বলেছেন যে, ব্যাস্ত যেমন স্বাধীনভাবে নিবচিন করার [সিদ্ধান্ত নেয়, তেমনিই 
নিবচিন না করার লিদ্ধান্তও নেয় । নিবচন (বা ছ্ছির ) না করার সিম্ধান্তও 
এক ধরনের নিবচিন এবং তা ম্বাধীনতাকেই সূচিত করে । এ থেকে মানুষের 
অব্যাহতি নেই। সার্নের ভাষায়, “মানুষ সব কিছু থেকে মুক্ত হলেও 
স্বাধীনতা থেকে নয় 1৮৬ এই “স্বাধীনতার জন্য সে দণ্ডিত ।” স্বাধীনতার 
দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি মেলে না । স্বাধীনতা ব্যস্তিসত্তার কোন গুণ নর, 
তার সন্ভতারই অংশ । এমন কি, বলা চলে, স্বাধীনতাই তার সত্তা । প্রকৃতপক্ষে, 
সাত-র্‌ তাঁরএকজিস্টেনাসয়োলজম- আযাপ্ড হিউম্যানিজম: গ্ন্ছে বলেছেন যে» 
“মানুষ স্বাধীন এবং স্বাধীনতাই মানুষ |” 


৬. 5876075, 85108 80৫ 19128080688. 


৮৪ আস্তিবাদ, গণতন্ত্র ও মাকস্বাদ 


সার্তর তাঁর সত্তা প্রসঙ্গ আলোচনায় বলেছেন যে, বস্তু-সত্তা স্বাধীন নয়, তার 
কোন কিছ হওয়ার ক্ষমতা নেই । বস্তু-সত্তার অভাববোধ নেই, তা পূর্ণ । 
মনুষ্যসত্তাই শুধু স্বাধীন । তার অভাববোধ আছে, অপূর্ণতা আছে, আর 
অপূর্ণতা আছে বলেই সে নিজের বত'মান অবস্তাকে আতক্রমণ করার চেস্টা 
করে। সাতর-এর মতে, আতিক্রমণই স্বাধীনতার নামান্তর । 

পবিয়িং আ্যাণ্ড নাঁথিধনেস” গ্রন্হে সার্তর্‌ বলেছেন যে, মানুষ কখনও দাস 
বা পরাধীন এবং কখনও স্বাধ।ন, এ হতে পারে না। সার্তৃর্‌ কাছে স্বাধীনতার 
অর্থ “বা খুশি খরার হচহা” নয় । সে জন্যই “স্বাধীনতা হলো খামখেয়ালীপনা' 
-_দস্ওয়েভীস্কর এই মও সার. গ্রহণ করতে পারেন নি। সার্তর-এর কাছে 
স্বাধীনতার অথ শনবচিনের স্ব-শাসন" । বস্তু সব সময়ই পূর্ণ, পযাঞ্ধি এবং 
মূল্যহীন ; একমান্র আমাদের স্বাধীন নিবচিনের ও লক্ষ্যের পারিপ্রোক্ষিতেই 
বস্তুর মূল্যায়ন হয়। যেমন একটা পাহাড় নিজে মূল্যহীন, তাৎপর্যহীন । 
পায়ে হেঁটে দেশভ্রমণেচ্ছু ব্যঞ্তির কাছে পাহাড়টি বাধাস্বর্প । অন্যদিকে, 
যান নির্জনে পারমার্থিক ধ্যানে মগ্ন থাকতে ইচ্ছুক, তাঁর কাছে পাহাড়াটিই 
যথার্থ স্হান। আমাদের ভাবষাৎ পরিকম্পনার আলোকেই যে আমরা বস্তুর 
ওপর মূল্য ও অর্থ আরোপ কারি, সার্তর্‌ স্বাধীনতার প্রাগুক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা 
তাই নির্দেশ করেছেন । 

মানুষের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহে তার পাঁরবেশ, দেহ, অস:স্হতা, বুদ্ধ্ঙ্ক 
( আই. কিউ. ), মৃত্যু প্রভৃতি বহুবিধ উপাদানের দ্বারা সীমিত। তা সত্বেও 
সার্তর মনে করেন যে, মানূষ, স্বাধীন, নিজ দায়িত্বে সে স্বাধানভাবেই 
সিদ্ধান্ত নিতে পারে, বা নিবচিন করতে পারে । যেহেতু একটি খোঁড়া ছেলে 
অন্যান্য স্বাভাবিক খেলোয়াড়দের সংগে দৌড়ে জিততে পারবে না, সেহেতু এটা 
ধারণা করা স্বাভাবিক যে, খোঁড়া ছেলেটি স্বাধীন নয়। কিন্তু সার্তর্-এর 
মতে, খোঁড়া ছেলেটি স্বাধীন । স্বাধীন এই অর্থে, সে যখন বুঝতে পারে যে, 
তার পক্ষে প্রাতযোঁগতায় জয়লাভ করা অসম্ভব, তখন সে তার অক্ষমতাকে 
স্বীকার করে নিয়ে স্বাধীনভাবেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে ষে, সে প্রাতিযোগিতায় 
নামবে না। সার্তর্‌ বলেছেন, “স্বাধীনতা মানব-প্রকৃতিতে নিহিত কোন 
আধাবদ্যক শান্ত নয়, কিংবা যা খুশি করার ছাড়পন্র নয়, বা বন্দীদশায় 
মৃস্তর কোন আনাদস্ট বা অপরিচিত আশ্রয়স্হলও নয় । তবু আমরা স্বেচ্ছায় 
যা কার, আমরা বর্তমানে যা, তার জন্য আমরাই দায়ী--এই হলো রূঢ় 
বাস্তব ঘটনা 1৭ 


৭, 58100, 1106 486 ০1 768802, 


গবান্দিৰক যুক্তি এবং স্বাধীনতা প্রসংগে সার্তর ৮৫ 


সার্রের কাছে মানুষ বিচ্ছিন্ন ব্যন্তিমাত্র নয়। সমাজের সঙ্গে, জগতের সঙ্গে 
ঘানিষ্ঞ সম্পর্কে সম্পাক্তি। মানুষ পরিবেশকে, যুগধর্মকে অস্বীকার করতে 
পারে না; তাকে কোন না কোন ভূমিকা পালন করতে হয় । এ ভূমিকা 
পালন করতে গিয়ে তাকে কিছ কর্মও করতে হয় । কর্মেই মানুষের স্বাধীনতা 
প্রকাশ পায় । “স্বাধীনতা কোন জন্মগত গুণ নয়, যা আমাদের চূড়ান্ত 
বাধ্যতামূলক অবস্হা ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার-ছাড়পন্্ দেয় । সার্তর-এর কাছে 
স্বাধীনতা বলতে বোঝায় কর্ম করার অঙ্গীকারের ক্ষমতা এবং কর্মের দ্বারা 
ভবিষ্যৎ রচনার সামর্থ ।”৮ সার্তর-এর দর্শন তাই কর্ম ও সংহতির দর্শন, 
অঙ্গীকারের দর্শন । সাত-র-এর মতে, আমরা প্রতি মৃহূর্তে কোন না কোন 
পরিচ্ছিতি বা অবস্থার সন্মুখীন হই । স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে এ 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই, যা অঙ্গীকার ও কর্মকে নিদেশ করে । 

সার্তর-এর স্বাধীনতা সম্পর্কিত ব্যাখ্যা যাতে অযথা?সমালোচকদের মনে 
ভুল ধারণার সৃম্টি'না করে সে জন্য তিনি সজাগ ছিলেন । সার্তর-এর দর্শনে 
স্বাধীনতা" শব্দটির পাঁরধি অনেক ব্যাপক এবং এর একটি গাঁতিময় লক্ষণার্থ 
আছে। স্বাধীনতা একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা বা প্রক্িযা। আংশিকভাবে বা 
বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে স্বাধীনতা শূন্যগর্ভে পর্যবসিত হয়। অধ্যাপক জন 
লুইস সার্তভর-এর স্বাধীনতার ব্যাখ্যা প্রসংগে মন্তব্য করেছেন যে, অন্ভিবাদে 
যে ধরনের স্বাধীনতার উল্লেখ রয়েছে তার কোন আস্তিত্ব নেই। কিন্তুএ' 
ধরনের মন্তব্য বোধ হয় সণিক নয়, কেননা, সারের দর্শনে স্বাধীনতার ধারণা 
শূন্য ধারণা নয়, কোন অবস্হার পরিপ্রেক্ষিতেই স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হয়। 
স্বাধীনতা কারণের অস্বীকীতিকে নির্দেশ করে না। কার্যকারণতত্ব সত্য, 
তবে নিয়ন্ত্রণবাদ অর্থে কারণের অস্তিত্ব সার্তর্‌ মানেন নি। তিনি বলেছেন, 
নিয়ন্ণবাদ এবং অনিয়ন্ণবাদের আলোকে সব কিছুকে ব্যাখ্যা করার 
পুরোনো অভ্যাস আমাদের ছাড়তে হবে । 

শবায়ং আযান্ড নাথংনেস গ্রন্হে সার্তর: স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা দয়েছেন 
তার মূল বন্তব্য হলো এই যে, স্বহেতু-সত্তার বা চেতনার অন্য নামই 
স্বাধীনতা । নঙীকরণের মধ্যেমেই স্বহেতু-সত্তার স্বাধীনতা প্রকাশ পায় । 
যা আছে তাকে আতিক্রম করে যা নেই সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার মধ্যেই 
স্বাধীনতার তাৎপর্য নিহত । কিন্তু অন্য একাট দৃম্টিকোণ থেকেও সার্তর্‌ 
“ক্বাধীনতা'কে দেখেছেন । আমরা জানি, সার্তর্‌ সেই সময়ও ফ্রান্সে বাস 
করেছেন যখন সেই দেশ নাৎসীবাহিনীর অধিকারভুস্ত ছিল। জামনি বন্দী- 


৮. 9810৩, 52008161908 |. 


৮৬ অস্তিবাদ, গণতল্ল ও মার্কস্বাদ 


শিবিরে অত্যাচারিত অবস্থায় ফরাসীরা যেভাবে বাস করেছেন সার্্ সেই 
অভিজ্ঞতায় ছিলেন অভিজ্ঞ । পরাধীন দেশের নাগাঁরক হয়ে বসবাস 'করার 
জন্য ফরাসীরা স্বাধীনতার আস্বাদ লাভে ছিলেন বণ্চিত, অথচ স্বাধীনতার 
জন্য তাঁরা ছিলেন আকুল | সার্তর এখদেরই একজন। তিনি সক্রিয়ভাবে 
প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছেন । পরাধীনতার জালা ছল তাঁর 
অন্তরের গভীরে ; তাই মুক্তি কামনায় তিনি ছিলেন উন্মত্ৃপ্রায়। এ কথা 
সত্য যে, ফরাসঈ অন্তিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলন থেকে জন্ম নেয় 1ন। 
তবে রাজনোতিক দিক থেকে অন্তিবাদী দর্শনের গুরুত্ব এবং তাৎপর্যের পেছনে 
নিঃসন্দেহে প্রাতিরোধ আন্দোলনের অবদান রয়েছে, বিশেষ করে সেই সময়ের 
জীবনধারা, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, অত্যাচার এবং প্রাত মুহূর্তের মৃত্যুভয় । সার্তর 
স্বাধীন ভাবতে পারতাম """*". । আমরা তখন সমস্ত আঁধিকার হারিয়েছি, 
এমন কি, কথা বলার আধিকারও আমাদের ছিল না। প্রাতাঁদনই আমরা 
অপমানিত হতাম, অকথ্য মানাঁসক অত্যাচার চলত সমানে,ঃকিন্তু সবই সহ্য 
করতে হতো নীরবে । কোন অজুহাতে শ্রামক, বা ইহুদী, 'রাজনৈৌতিক বন্দী- 
দের দলবদ্ধভাবে নিবাঁসিত, এমন কি হত্যাও, করা হতো । প্রাতাঁট জায়গায় 
সংবাদপত্রে, বোর্ডে, পদয়ি--আমরা আমাদের নিস্প্রভ প্রাণহীন ছবি দেখতে 
পেতাম । ফরাসী জাতির এই ছবি আমরা যাতে মনেপ্রাণে গ্রহণ কার আমাদের 
অত্যাচারীরা তাই চাইত ***।৮৯* এই সমস্ত কিছুর জন্যই আমরা ছিলামঃস্বাধীন 
“যেহেতু নাৎসা অত্যাচারের বিষ-জর্জরত ছবি আমাদের চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে 
রাখত, সেহেতু আমাদের প্রতিটি সঠিক চিন্তা ছিল এক একটি জয়ের প্রতীক । 
যেহেতু শক্তিমান :পুলিশবাহিনী আমাদের জিহৰাকে নিয়ন্ত্রণ “করতে চাইত, 
সেহেতু আমাদের প্রাতিটি কথা ছিল নীতির ঘোষণা স্বরূপ । যেহেতু হন্যে 
হয়ে আমাদের খোঁজা হতো, সেহেতু আমাদের প্রাতিটি চলাফেরার গুরুত্ব ছিল 
অঙ্গীকারের মতো । এ পাঁরবেশ বা পাঁরস্ছিতিই আমাদের অসম্ভব আস্তিত্ব 
( 159551019 9১015091709 ) নিয়ে বাঁচাটাকে সম্ভব করে তুলোছল '"...4 
নিবসিন, বন্দীদশা, এবং বিশেষ করে মৃত্যু আমাদের চিন্তার বিষয় ছিল । 
প্রীতিমূহূর্তে আমরা “মানুষ মরণশশীল' এই সাধারণ প্রবাদটির আক্ষারক অথেই' 
ছিলাম ভাবিত। মৃত্যুর মুখোমুখী 'দাঁড়য়ে আমরা প্রত্যেকে তখন 'নবচন 
করোছ, [সিদ্ধান্ত নিয়োছ বলেই তা ছিল সঠিক বা যথার্থ । “না” বলার: 
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দ্বান্দিবক য্যান্ত এবং স্বাধীনতা প্রসংগে সার্তর ৮৭ 


স্বাধীনতা আমাদের ছিল 1..*..শুধুমান্র প্রাতিরোধ আন্দোলনের সক্রিয় অংশ- 
গ্রহণকারীরা নয়, সমস্ত ফরাসীরাই চার বছর ধরে দিনরাত “না” বলার স্বাধী- 
নতার আস্বাদন লাভ করেছে'””। মুস্তি বা স্বাধীনতার মৌলিক প্রশ্নটি তখন 
আমাদের সামনে উপস্থাপিত 8 “যাঁদ আমার ওপর অত্যাচার চলে, তা হলে 
আমি কি নীরব থাকতে পারব 2:-*.*-1৮১* আসলে, সার্তরএর স্বাধীনতার 
নেতিবাচক বর্ণনার পউভূমি*“হলো ফরাসশদের ওপর নাৎসীবাহিনীর অত্যাচার 
ও দমন । সার্তর্‌ সেইজন্যই ঘোষণা করেছেন যে, “না” বলার ক্ষমতা আমাদের 
সত্তার অচ্ছেদ্য অংগ এবং স্বাধীনতার সংগে আম্টেপৃস্টে জাঁড়ত। 

এটা এখন সম্প্ট যে, সার্তর্‌ স্বাধীনতার সেই ধারণা অস্বীকার করে- 
ছেন যা শুন্যগর্ভ ও আকারগত (91100 21101017191) । তিনি বলেছেন, 
সব সময়ই একটি পাঁরস্ছিতি বা অবস্থা থাকে যা আমাদের স্বাধীনতাকে 
সীমিত করে। এই অর্থে সার্তর--এর স্বাধীনতার ধারণাকে “সীমার মধ্যে 
স্বাধীনতা" (7590401) ৬/101111)111719 ) অথেহি বুঝতে হবে । 

সার্তর্‌ তাঁর পক্রাটক" গ্রন্হটিতে স্বাধীনতার ধারণার সংগে মার স্বাদের 
সমম্বয় ঘটাতে চেয়েছেন । সেখানে তিনি “সন্ভাবনার ক্ষেত্র (11914 ০01 
20959101110165 ) কথাটি ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন যে, স্বাধীনতা 
“সম্ভাবনার ক্ষেত্রেই কার্যকরী । “সম্ভাবনার ক্ষেন্ত্র বলতে বোঝায় সেই লক্ষ্য 
যেখানে পৌছানোর জন্য ব্যান্তি তাঁর বাস্তব পাঁরাস্থীতি আতন্রম করে যায়। 
সম্ভাবনার ক্ষেত এীতহাসিক এবং সামাজিক বাস্তবতার (10151011091 817 
5090181 16811% ) সংগে ঘানিম্ঠ সম্পর্কে সম্পক্ষুকন্ত । একে “অনয়িন্্ণের 
অণুল? (20179 ০01 170919171680101 ) বলা উচিৎ 'নয়, বরং “সুগঠিত অগ্ুল 
(101011% 50000001904 190101) ) বলাই বাঞ্ছনীয়, যা সমগ্র এীতিহাসিক 
পরিচ্ছিতির ওপর নিভ'রশীল | স্বাধীনতার মূল্য নিহিত আছে পারস্থিতির 
স্বীকৃতিতে যা অঙ্গীকার ও কর্মকে সূচিত করে । এখানেই স্বাধীনতার হেঁয়ালা 
বা কুটাভাস নিহত, কেননা, সার্তর্‌ বলেছেন, “পরিস্ছিতি বা অবস্থাতেই 
স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ, এবং স্বাধীনতার মাধ্যমেই অবস্থার সৃষ্টি হয় ।” 

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই শতকে স্বাধীনতার অন্যতম অতন্দ্ু 
প্রহরী ছিলেন সার্তর। রাজনৈতিক দর্শন হিসেবে তাঁর আচ্ভিবাদ যে-স্বীকাতি 
পেয়েছে তার মূলে আছে নাৎসী-আধকৃত ফ্রান্স এবং সেখানে তৎকালান 
অন্তরীণ ফরাসী জীবনধারা । প্রাতরোধ আন্দোলনকে বা তাৎপময় করে 
ত্‌লোছিল তা শুধুমান্ন প্রত্যেক অন্তরীণ কমাঁর ( 70910101070 ৬/০11651 ) 
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৮৮ অস্তিবাদ, গণতন্প্র ও মার্কসবাদ 


গোপন এবং নাটকীয় নিঃসংগতা নয়, বরং এই অদৃশ্য সেনাবাহনীতে নিঃসংগ- 
তার সংগে সংঘবদ্ধতার সমন্বয় । মানুব স্বাধীন এবং তার স্বাধীনতার জন্য 
তাকে সংগ্রাম করতে হয় । এ কথার দ্বারা এটাও বোঝায় যে, তাকে অন)দের 
স্বাধীনতার জন্যও সংগ্রাম করতে হয । তাঁর স্বাধীনতা যেমন অন্যদের স্বাধী- 
নঙতার ওপর নিভরশশল, তেমনি অনান্যদের স্বাধীনতাও তার ওপর নির্ভর- 
শীল, এই ঘটনা সাতরৃ-এর অঙ্গকারের মতবাদ (11901 01 ০017017100191)1) 
কে সৃচিত করে । দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধকালে ফ্রান্সে যে পরিস্থিতি ছিল তারই 
প্রত্যক্ষ পাঁণণাঁত হলো সাতরৃ-এর অঙ্গীকারের মতবাদ । ফরাসীদের ওপর 
নাৎসী বাহিনীর ঘৃণা অত্যাচার ও পীঁড়নই তাদের ( জামনি নাৎসীবাহনণর ) 
বিরুদ্ধে ফরাসীদের এক্যবদ্ধ করে তুলেছিল । ফলে, “স্বাধীনতা এবং সংঘ- 
বদ্ধতার মধ্যেই হিল সমতা, সমন্ত সুযোগ-সুনিধার বিনাশ এবং সকল মানুষকে 
প্রলেতারিয়ে৬ পথায়ে নিয়ে আসার প্রবণতা বা মানাসকতা । এটাই সার্তর- 
কে জনগণেব সমস্যার প্রাতি আগ্রহী এবং সাম্যবাদের প্রতি অঙ্গীকারবব্ধ করে 
তোলে?” ।১১ 


সার্তর্‌-এর মতানুসারে, মানুষ বিচ্ছিন্ন ব্যান্তমান্র নয়, সমাজের সংগে 
তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । নিজেকে আবিন্কার করতে গিয়ে ব্যক্তি অন্যান্যদেরও 
আঁবচ্কার করে--আঁবম্কার করে তার আন্তিত্বের শর্ত হিসেবে । ব্যন্তি বুঝতে 
পারে যে, অন্যান্যরা ছাড়া তার কোন কিছু হওয়ার সুযোগ নেই , কেননা, 
অন্যান্রাই তাকে সেই স্বীকৃতি দেয়। ব্যন্তির আস্তত্বের জন্য এবং তার 
নিজের সম্পর্কে ষে কোন জ্ঞানের জন্যই অন্যান্যরা অপরিহার্য । নিজেকে 
জানার মাধামে ব্যক্তি এটাও পরানতে পারে যে, অন্যানাদের অন্তিত্বই স্বাধীনতা, 
এবং অন্যান্যরা ব্যন্তির পক্ষে বা বিপক্ষে ছাড়া চিন্তা কিংবা ইচ্ছা করতে 
পারে না। এই জগতেই ব্যাক্কে সিদ্ধান্ত নিতে হয় সে বণ এবং অন্যান্যরা 
কী। আন্তিবাদের কেন্দ্রচ্ছলে রয়েছে তাই স্বাধীন অঙ্গীকার, যার দ্বারা প্রতিটি 
মানুষ এক ধরনের মানবিকতা এবং সাং্কৃতিক প্যাটাননের আপেক্ষিকতার 
ওপর এর প্রভাব উপলাব্ধ করতে গিয়ে নিজেকেও উপলব্ধি করে । অঙ্গীকারই 
ব্যক্তিকে অন্যান্যদের স্বাধীনতা কামনায় উৎসাহী করে তোলে, যেমন করে 
তোলে নিজ স্বাধীনতা কামনায় । “আমার স্বাধীনতাকে আমি লক্ষ্য বস্তু 
করতে পারি না, যাঁদ না অন্যানাদের স্বাধীনতাকেও আমি আমার লক্ষ্যবস্তু, 
করি”-_-সার্তর্‌-এর এই বন্তব্য তাঁর সামাজিক এদায়বদ্ধতার কথাই আমাদের 
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্বান্দিবক যুক্তি এবং স্বাধীনতা প্রসংগে সার্তর ৮৯ 
স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যানাদের অস্তিত্ব ছাড়া ব্ন্তির নিজের আশ্তিত্বের কোন 
গুরুত্ব নেই» গুরুত্ব নেই এজন্য যে, একা কোন ব্যক্তি কখনই অগ্তিত্বশশল হয়ে 
বাঁচতে পারে না। অন্যের আন্তিত্ব স্বীকার না করে, অথবা অনোর সম্পর্কে 
অবহিত না হয়ে আমি আন্তিত্বশীল হতেই পারব না। আর পাঁচজনকে নিয়ই 


আমি সমাজে; জগতে আন্তিত্বশীল। ক্তুত, সাঙর: বলেছেন, “ “আস্তিত্ব 
শব্দটির চরিন্রই সামাজিক ।” 


সার্ত র-এর দশণনর ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় যে, তাঁর ব্াক্তি- 
স্বাত*ত্রযবাদের ধীরে ধীরে উত্তরণ ঘটছে সগাজতন্ত্রে। তাঁর চলার ইতিহাস 
হলো ধারে ধারে 'ব্যান্ত'কে ছেড়ে "গোম্ঠীর ওপর মানাযোগ নিবদ্ধ করার 
প্রচেষ্টা । ব্যান্ড এ গোম্ঠীরই সদস্য । কেন্দ্রবিন্দু ব্যান্ত স্বাধীনতা থেকে 
সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতায় যে সরে এসেছে তা সার্তর্‌-এর চিন্তা- 
ধারার বিকাশ লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় । সার্তর্‌-এর মতানুসারে, আস্তিবাদ 
জন্ম নিয়েছিল শিষ্প-সমাজের অবস্থায় । কিন্তু তার অগ্রগাতি থমকে 
দাঁড়িয়েছিল মাকণসবাদের অগ্রগতির ফলে । দ্বিতীয় বিশ্বযুন্ধের সময়ে 
আস্তবাদের পুনরাবিভবি ঘটে । এই পুনরাবিভাবেব কারণ নিহিত আছে 
তাঁর মতবাদ এবং মাক্পীয় মতবাদের মধ্যে এক ফারাক-এ | মাক্সীয় মতবাদ 
অনুসারে, পারিস্বিতিই মানুষকে গড়ে তোলে । অপরপক্ষে, সার্তর্‌-এর মত হলো, 
মানুষ নিজেই নিজেকে গড়ে তোলে, অবশ্য পাঁরাস্থিতিকে অস্বীকার করে নয়। 
সার্তর যেহেতু মাক্স্বাদ এবং আস্তিবাদ উভয়েরই সমর্থক, তাই তাঁকে এক 
বিশেষ ধরনের সমাজতন্তের সমর্থক হিসেবে গণ্য করা হয়। [তিনি ছিলেন 
ব্যাক্তি স্বাধীনতার এবং সামাজিক কল্যাণের আদর্শে বিশ্বাসী । ব্যন্তি 
স্বাধীনতার মূল্যকে বিনষ্ট না করে সমাজতন্ত্র যাতে পূর্ণ মযাদায় প্রাতিজ্ঠিত 
হতে পারে, তাই ছিল তাঁর লক্ষ্য । আর, বস্তৃত সেই উদ্দেশ্যেই 'তাঁন রচনা 
করেছেন তাঁর শু টিক" গ্রন্হটি । সেখানে 1৩নি ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের 
আদর্শে আপসহীন সংগ্রামী এবং সামাঁজক ও পারপার্ট্বিক সমস্ত বাধা 
আতিক্ুম করে ব্যক্তিকে সমাজে স্বাধীন জীবন প্রাঙ-ায় কৃতসংকজ্প। 

মার্কসবাদকে সার্তর্‌ বশশতকের শ্রেষ্ঠ দর্শন হিসেবে অভিহিত 
করেছেন। মার্কসের প্রভাবে তিনি ছিলেন প্রভাঁবত । মাকর্সের মতো 
সার্তর্‌ও বিশ্বাস করতেন যে” জগৎটাকে ব্যাখ্যা রাই আসল কাজ নয়, 
কর্মের সাহায্যে তাকে পাল্টাতে হবে । স্বাধীন কর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় 
তাঁর বিশবাস ছিল আঁবচল । স্বাধীনতার একনিম্ঠ পূজারী সার্তর্‌ ষে কোন 
মূল্যে মানুষের স্বাধীনতা রক্ষায় ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী । নিজের জীবন 
[বিপন্ন করেও মযুন্তি সংগ্রামের নায়ক সার্তর্‌ বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা 


৯০ অস্তিবাদ, গণতন্ম ও মাক্সবাদ 


আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন । ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে তাঁর আজীবন 
আপোসহশন সংগ্রামের কথা সুবিদিত । 


মার্কস সমাজ-রুপান্তরের কর্মকাণ্ডের যে নাম 'দিয়োছিলেন পপ্রাক্সিস” 
সার্তর: তাঁর “ক্রিটিক গ্রন্হে বারবারই সেই প্রার্সিসের কথা বলেছেন । তাঁর 
মতে প্রাব্সিস হলো মানাবক কর্ম । এই মানবিক কর্মের দ্যাট অংশ রয়েছে । 
প্রথম অংশাঁট হলো একট বিষয়শগত পাঁরকঙ্পনা (৪ 172701901) যা ব্যন্তি 
গঠন করে, আর দ্বিতীয় অংশটি হলো বিষয়গত বাস্তব পরিস্হিতি যাসে 
পাল্টাতে চায় । না-চাওয়া বর্তমানের বাস্তব পরাস্হিতির অতিক্রমণের প্রচেষ্টাই 


প্রাক্সিসের সারকথা । কিন্তু আঁভপ্রায় ছাড়া নাচাওয়া বর্তমান পাঁরাস্ছাতি 
অতিক্রমণের মানাবিক প্রচেম্টাকে ষথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। সার্তর্‌- 
এর মতানুসারে, এই প্রাঞ্সিস সদাই দ্বান্দিবক, কেননা, পাঁরিকজ্পনা এবং 
বাস্তব ঘটনার সংঘর্ষই দ্বান্দিবকতা । 


একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তাঁর পক্রিটিক' গ্রন্ছে সার্তর্‌ যেভাবে 
স্বাধীনতাকে ব্যাখ্যা করেছেন তাই মারক্কস্বাদ ও অস্তিবাদের মধ্যে তাঁর 
সমন্বয়ের প্রচেম্টার প্রাণস্বরূপ । সমাজকেন্দ্রিক মাকসীয় কাঠামোর মধ্যে 
ব্যান্তস্বাধীনতার চ্ছান নির্ণয় করাই আস্তবাদী মার্কস্বাদের মূল লক্ষ্য । 
মার্কস্বাদকে তিনি এভাবেই “পূণায়িত করতে চেয়েছেন। উইলফেড্‌ দেসান 
তাঁর পদ্য মার্কীসজম্‌ অব্‌ জীঁ-পল সার্তর্‌ গ্রন্হের ভূমিকায় বলেছেন, “কিছু 
বুটিবিচ্যাতি থাকা সত্বেও সার্তরৃএর পক্রুটিক' গ্রন্টি অনবদ্য, এবং 
স্বাধীনতার সপক্ষে এক সোচ্চার কণ্ঠ।” প্রসংগত উল্লেখ করা যায় যে, 
সার্তর বুজেয়া সমাজ-চিন্তার মুখ্য লক্ষ্য আত্মার স্বশাসন ( ৪8101017 
01 591)-কে বর্জন করেছেন এবং সগর্বে ঘোষণা করেছেন যে, কেবলমাত্র কোন 
গোম্ঠীতেই স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে । এই স্বাধীনতার জন্যই সার্তর্‌ 
চৈয়োছিলেন একটি গণতান্ত্রিক গোম্ঠী, প্রচার করেছিলেন সমস্টিগত দায়িত্বের 
মতবাদ । বুজোয়া ব্যন্তিস্বাতন্ত্যবাদকে বর্জন করে সার্তর্‌ গ্রহণ করেছিলেন 
সমাজতন্ত্রকে । তাঁর মতে, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকে রক্ষা 
করতে হবে এবং তা সম্ভব সমাজতন্লের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়েই । 
তবে, এটাও দেখতে হবে, সমাজতন্্রের নিয়ম-নিষ্ঠার চাপে যেন ব্যন্তি ও তার 


ব্যক্তিত্ব পিম্ট বস্তৃত এই দৃম্টিভংগী থেকেই গড়ে উঠেছে সার্তর্‌- 
বারতা নাক বহন রিটিক অব ডায়েলেফটিক্যাল রণজন ৷ 


সার্তর্‌-এর 'ডায়েলেকাটিকত বা দ্বান্দিবকতা মানুষ বা ব্যন্ত-নিরপেক্ষ 
নয়। ব্যন্তির স্বাধীন কর্মই এর প্রত্যক্ষ উৎসম্ছল । মানুষের বাইরে এবং 
মানুষ ছাড়া দ্বাদ্দিবকতা সার্তর্‌-এর কাছে একটি প্রকঞ্পমান্র (17919 1190- 
১9819 )। এীতিহাসিক দ্বান্দিবকতার সমগ্র কাঠামোটাই বস্তুত ব্যন্তিক 
কর্মকান্ড বা প্রাব্জসের ওপর নির্ভরশীল, কারণ, তা নিজেই ছ্বান্দিবক । 


জে 


সাত বাজনতিক চিত্যাতিছ্‌ 


একজন দারিত্বশীল লেখক হিসেবে সার্তর্‌ লিখেছেন বিস্তর 
_-নানা জাতের, নানা স্বাদের । তাঁর রাজনৈতিক লেখাগুি 
অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক ও গুরত্বপূর্ণ । শুধু তাই নয়, 
প্রাসংাগিকও বটে । কোন বিশেষ রাজনোতিক মতবাদ তোরির 
অহংকারের দ্বারা চালিত না হয়ে সার্তর্‌ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে 
তাঁর চারপাশের গুরত্বপূর্ণ ঘটনাবলর বিশ্লেষণ করেছেন, 
মতামত প্রকাশ করেছেন নিভর্সঈকভাবে, মানুষের হয়ে বিশবদরবারে 
তাঁর প্রতিক্রিয়া পৌছে দিয়েছেন । 

সার্তর-এর রাজনৈতিক লেখাগুলি এক ধরনের সাংবাদি- 
কতা ॥। তবে, তাঁর সাংবাঁদকতার চরিন্র সাধারণ সাংবাদিকতার 
মতো নয়। ঘটনা সমূহের বর্ণনায় তাঁর সাংবাদিকতা সীমাবদ্ধ 
নয় । তিনি তাঁর পাশ্ডিত্, অতুযুজ্জবল মেধা এবং তীক্ষ বিচার- 
শন্তির প্রয়োগে প্রাতিটি রচনাকেই করে তুলেছেন মনোগ্রাহণী, তথ্য- 
মৃলক, গভীর িবষয়-সমৃদ্ধ এবং তাৎপধয্পর্ণ। বিশ্বের সব 
গৃর্‌ত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কেই তিনি ছিলেন আগ্রহী । বিশ্বের 
ষেকোন প্রান্তে যখনই ঘটেছে কোন অবিচার, পীড়ন এবং 
অন্যায় তখনই শোনা গেছে তাঁর প্রাতবাদমুখর কণ্ঠ । 

সার্তর-এর সামাঁজক ও রাজনোতিক চিন্তা ও কর্মকান্ডের 
ইতিহাস বড়োই বিচিত্র । আমরা দেখোছি, শুরু করেছিলেন 
তিনি ব্যন্তিস্বাধীনতার একজন কট্টর প্রবনতা হিসেবে । পরবতশ- 


৯২ অস্তবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 


কালে তাঁর জ্ঞান ও আভিজ্ঞতাই তাঁকে শাখয়েছিল যে, ব্যন্তি তাঁর স্বাধীনতা 
লাভ করতে পারে একমান্ন সমাজের মাধ্যমেই, সমাজের একজন হয়ে--য দিও 
ব্যান্ত তার নিজ প্রাক্সিসের ভিত্তিতে সেই সমাজকে বদলাতে শুরু করে। 
বস্তৃত, সার্তর্এর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিবর্তন ব্যন্তিক নিঃসঙ্গতা বা 
একাকিত্ব থেকে সামাঁজক গোষ্ঠী গঠনের দিকে যাত্রা । সেই যাত্রার কাহনী 
ছড়িয়ে আছে তার গঞ্পে, নাটকে, উপন্যাসে ও দর্শনে । 

সার্তর-এর দার্শনিক ও রাজনোতিক চিন্তা-চেতনা এবং কর্মকাশ্ড বিশ্বের 
নানামহলে নানাভাবে সমালোটিত হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে, 
তান সারাজীবন নিপীড়৩ ও শোষত মানুষের প্রতি নৈকট্য অনুভব 
করেছেন, তাদের সখর্থনে কথা বলেছেন এবং চেত্টা করেছেন তাদের জীবন- 
সংগ্রামের অংশীদার হতে । পঃ%াঁজবাদীদের প্রাত তান প্রকাশ করেছেন 
আব*বাস ও ঘৃণা আর শ্রমজীনী নানষেত প্রাঁত প্রকাশ করেছেন সহানুভূতি 
ও প্রীতি-ভালোবাস | শ্রমজীবী মানুষের অগ্রগাত সম্পর্কে পোষণ করেছেন 
সুগভীর আকাঙ্ক্ষা, এবং দৃঢ্বি*বাস। এই মানাসকতাই সার্তর্কে 
সহানুভূতিশীল করে তুলেছে সমাজতান্তরক দুনিয়া ও সাম্যবাদী আন্দোলন 
সম্পর্কে । মাক্সবাদ সম্পর্কে ১৯৬০ খ্রাস্টাব্দে তিনি সগর্বে ঘোষণা 
করেছিলেন যে, “আমাদের যুগে মার্কস্বাদ হলো শ্রেষ্ঠ দর্শন ; এ হলো এমন 
একটি দর্শন যার বাইরে আমরা যেতে পারি না, এবং আস্তবাদ হলো এরই 
অধানস্হ একটি মতাদর্শ ।১১ 

সার্তর্‌-এর রাজনৈতিক জাঁবনচচাঁ ও চযাঁ সাহস, সততা ও নিষ্ঠার 
পরিচয় বহন করে--এ বিষয়ে সম্ভবত কোন 'দ্বমত নেই । রাজনোতক 
দিক থেকে তিনি প্রতিটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়ের বা ঘটনার ক্ষেত্রে বরাবরই পক্ষ 
অবলন্বন করেছেন । এ ব্যাপারে তাঁর কোন দ্বিধা ছিল না। পাণনাশের 
হুমকিও তাঁকে নিরস্ত করতে পারে নি। জাবনের প্রথমদিকে ব্যক্তিস্বাতল্্য- 
বাদী হলেও দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ এবং ঘুদ্ধ-পরবতা সময়ে বাস্তবের অভিজ্ঞতা 
এবং পারাস্হিতির চাপ তাঁকে টেনে নিয়ে এলো সমাজ ও রাজনীতির জটিল 
আবর্তে । যুদ্ধের ঠিক আগে ১৯৩৮-এ তাঁর প্রথম উপন্যাস “নাঁসিয়া 
প্রকাশিত হয়। নায়কের রোজনামচার আকারে লিখিত এঁ উপন্যাসে নায়ক 
অসংগত, অপ্রীতিকর, বিশৃঙ্খল ও ঘল্রণাময় জগতের ঘটনা প্রবাহে দিশেহারা, 
'বিবমিষায় আক্রান্ত । শৃঙ্খলাহাঁন জীবনস্রোতে শেষ পর্যন্ত নায়ক শিল্পের 
জগতে মানুষের মুন্তির সন্ধান পায় ॥। এখানে আমরা নায়কের আড়ালে তাঁর 
হি9772088485485588581 
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দ্বান্দিৰক যুক্তি এবং স্বাধীনতা প্রসংগে সার্তর্‌ ৯৩ 


প্রস্টা সার্তর্‌-কেই খধজে পাই । কিম্তু পরব সময়ে সার্তর শিল্পের 
কঞ্পলোক থেকে, ভাবালুতার পারিবেশ থেকে, বোরয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন 
“বাস্তব” মাটির পাথবাতে । 

“নসিয়া*র পর সার্তর্‌ লিখেছেন আরো একটি উপন্যাস । নাম “রোডস 

টু ফিডম?। তিন খণ্ডে রচিত এ উপন্যাসের প্রথম খণ্ড “দ্য এজ অব্‌ রীজন* 
এ নায়ক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় মোহ থেকে মোহান্তরে ছুটে বোরয়েছে। দ্বিতীয় 
খণ্ড দ্য রিপ্রীভ-এ আমরা পাই প্রাক-দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপে রাজ- 
নৈতিক সংকটের চিন্র। আর তৃতীয় খণ্ড আয়রন ইন- দ্য সোল'এ রয়েছে 
মহাযুদ্ধের পর্বে ফ্রান্সের বিধব্ত পরিবেশ ও পতন । মোহগ্রন্ত, বিভ্রান্ত 
ভাবালু নায়ক যুদ্ধের বাস্তবতা এবং রাজনীতির চাপে এই রূঢ় বাস্তব জগতে 
জীবনের আদর্শ খংজে পেয়েছে পাঁতিত ফ্রান্সের মস্তিযুদ্ধের এক সোঁনকের 
ভূমিকায় । এ যেন সার্তর্‌-এর-ই জীবনচরিত । আমরা জান জশনি আঁধকৃত 
ফ্রান্সে সার্তর্‌-এর বন্দীদশার কথা, কিছুকাল পর মুক্তি এবং তারপর গোপনে 
জামান ফ্যাসীবাদবিরোধাঁ মুক্তিযুদ্ধে কমন্যনিষ্টদের সহযোগণী হিসাবে অংশ- 
গ্রহণের কথা । যুদ্ব এবং যুদ্ধ পরধতর্শকালে সার্তর যে-সব গল্প নাটক 
লিখেছেন, যেমন, দ্য ওয়াল, দ্য ফ্লাইজ, নো এক্‌জিট, ক্রাইম প্যাসোনেল, 
লুসিফার আযান্ড দ্য লর্ড, ডার্টি হ্যাপ্ডসৃ, নেক্লাসভ, দ্য কনডেমভূ অব্‌ 
আলটোনা, দ্য রেসপেক্ুবল্‌ প্রস্টাটিউট প্রভৃতি, সেখানেও আমরা দোঁখি বান্তব 
অসংগত জগতে রাজনীতির আবর্ত, সাহিত্য-শিল্পের জগৎ থেকে বেরিয়ে 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড অভিঘাতই সার্তর্‌্কে রাজনীতি£?সচেতন করে 
তোলো । বম্ধু পল 'নজ-র বন্তব্য “রাজনীতি থেকে সরে থাকাও এক ধরনের 
রাজনৈতিক মনোভাব” সেজন্যই সার্তর্‌-এর স্বীকৃতি পেয়েছিল । 

যুদ্ধের শেষ পর্বে ১৯৪৫-এ সার্তর্‌ প্রকাশ করেন এএকজিস্টেনসিয়েলিজম 
আযা্ড হিউম্যানিজম, গ্রন্হটি। প্রবন্ধকারে লাঁখত এ গ্রন্যটিতে সার্তর্‌ 
অন্ভতিবাদের পক্ষ অবলম্বন করেছেন অত্যন্ত দৃঢ়তার সংগে । তাঁর মতানসারে, 
আন্তভবাদের মূল বন্তব্য হলো এই যে, সবচেয়ে জাটল পারিস্থিতিতেও মানুষ 
স্বাধীন ; মানুষের দায়িত্ব অপরিসীম, কেননা, সে যা হয় তা তার মনো- 
নয়নের ফল। সার্তর-এর আন্তবাদের বিরুদ্ধে কমন্নিস্টদের কিছ বন্তব্য 
থাকা সক্কেও জর্জ লকাক্স-এর মতো কমহ্যনিস্ট বাদ্ধিজীবী সার্তর-এর 
আঁন্চবাদকে বাতিল করে দেন নি। বরং তাঁন.সার্তর্‌্-এর গদুণকীর্তন করে 
"ইতিহাস ও শ্রেণীচেতনা' গ্রচ্হে বলেছেন যে, সার্তর্‌-এর স্বাধানতার প্রত্যয় 


৯৪ আশ্তিবাদ, গণতন্ত্র ও মাকসবাদ 


বা ধারণা এবং ব্যন্তির মনোনয়নের গুরুস্বকে বুজেয়া (নিয়ম্্রণবাদ এবং 
ভালগার মার্কসবাদ প্রায়শই ছোট করে দেখে । অথচ সমন্ভ সামাজিক ক্রিয়া 
ব্যন্তিক ক্রিয়াসমূহের দ্বারা গঠিত এবং বান্তব উপাদানের (718197181 ০017701- 
11019 ) গুরুত্ব যতই হোক্‌ না কেন, এঙ্গেল্স বলেছেন, তা “শেষ ভ্তরে? 
উপলব্ধ হয়। 


এরও আগে ১৯৪৩-এ সার্তর প্রকাশ করেছিলেন ণবয়িং আ্যাণ্ড 
নাথংনেস গ্রন্থটি । এটাই অষ্ভিবাদ সম্পর্কে সার্তর্-এর মৌলিক গ্রন্হ। 
এ গ্রন্হে তিনি স্বাধীনতার ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে । ইউরোপের 
পক্ষে এ সময়টা ছিল খুবই দুর্দিনে । দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসকাশ্ড 
ইতোমধ্যেই তার কালো ছায়া বিস্তার করেছে । ফ্যাসীবাদ *গণতন্দের *বাস 
রুদ্ধ করেছে । মানুষ বিজ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় 
আস্থা হারিয়েছে । শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় এবং মানবজীবনের স্বাধীনতায় 
'বিশবাস হারিয়ে মানুষ হতাশায় ভুগছে । সমাজতত্বাবদরা বিশ্বাস 
করতে পারাঁছালেন না যে, বান্তি মানুষই তার ভাগ্য নিধারণ করতে পারে। 
স্বাধীনতার আশা লুপ্ত প্রায় এবং এক ধরনের নৈরাশ্য মানুষকে গ্রাস 
করছিল । জামনি নাৎসীবাহনীর দলবদ্ধ অত্যাচারে ফ্রান্স যখন ধকছিল, 
তখনই সার্তর লিখেছেন, “মানাবক স্বাধীনতা সারধর্মের পূর্ববর্তা এবং 
স্বাধশীনতাই তা সম্ভব করে তোলে । মানাবক সত্তার সারধর্ম তার স্বাধী- 
নতায় বিধৃত। এটা সত্য নয় যে, মানুষ প্রথমে আশ্তিত্বশীল এবং তারপর 
সে স্বাধীন হয় ; মানুষের সতা এবং তার স্বাধীন হওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য 
নেই*** 1৮২ স্বাধীনতা ব্যন্তিসত্তার কোন গুণ নয়, তার সত্তারই অংশ ; 
এমনাক, বলা চলে যে, স্বাধীনতাই তার সত্তা । বজ্তুত সার্তর্‌ বলেছেন 
যে, মানুষ স্বাধীন এবং স্বাধীনতাই মানুষ । এই স্বাধীনতা মুম্টিমেয় 
লোকের সম্পান্ত নয় ; প্রাতাট ব্যক্তির প্রাত মূুহ্‌তের আষ্তিত্বের সংগে স্বাধীনতা 
জড়িয়ে আছে । “বিক্পিং আশ্ড নাথিংনেস" গ্রন্হের নানা জায়গায় সার্তর্‌ 
উদাহরণ 'দয়ে দেখিয়েছেন ষে প্রাতিটি ব্যান্ত কীভাবে তার জীবনের প্রাতাট 
পদক্ষেপে নিজ স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করেছে । 

সার্তর্‌ এ গ্রন্হে সত্তা এবং শূন্যতা, স্ব-গ্িত সত্তা (891)0-177-105911) 
এবং স্ব-হেতু সতার (89179-191415910 মধ্যে পার্থক্য করে বলেছেন, স্ব-চ্ছিত 
সত্তা হলো জড়াত্বক সত্তা এবং আমরা এই জড়াত্বক সত্তা বা বস্ভৃকেই জানি। 
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সার্তর্‌ £ রাজনোতিক চিন্তাবিদ ৯ 
স্ব-চ্থিত সত্তার বর্ণনা প্রসংগে তিনি বলেছেন, “এই সত্তা হলো অচেতন, 
নাক্য়, চ্ছির বা অচগ্চল, বাস্তব, ভারবিশিষ্ট, পূর্ণ এবং সমস্ত রকম 
সম্ভাবনা-রহিত ৷ স্ব-গ্ছিত সত্তা শুধুমান্র আছে, ব্যস এই পর্যন্তই । 
অন্য কিছু হওয়ার সম্ভাবনা এর নেই। "যা আছে তাই+_এ ভাবেই স্ব- 
গ্ঘিত সত্তা সম্পর্কে উীন্তি করা চলে। যেমন, একটি কলমদান সবসময়ই 
কলমদান, অন্য কিছ হওয়ার সম্ভাবনা এর নেই:*৮৩ অপরপক্ষে, স্বহেতু 
সত্তা স্ব-চ্ছিত সত্তার বিপরীত মেরুতে অবাস্হত । অসম্পূর্ণতা, অভাববোধ, 
সম্ভাবনা, আনার্দন্ট কাঠামো--এ সবই হলো স্ব-হেতু সত্তার বৈশিষ্ট্য ৷ 
স্ব-হেতু সত্তা সম্পর্কে সার্তর- বলেছেন, “এই সত্তা সব সময়ই গতিশীল, 
পারবর্তনের আধার, এবং প্রত মুহূতেই অতৃপ্ত ও অপূর্ণ । স্ব-হেতু সত্তা 
“এখন যা' তা থেকে “এখনও যা নয়” তা হতে পারে"৮” ৪ চেতনা সব সময়ই 
কোন কিছুর চেতনা, সব সময়ই কোন বিষয় অভিমুখী । চেতনা সব 
সময়ই যা তা নয় সোদকে অঙ্জুলী নিদেশি করে। সার্তর্‌ বলেছেন, “যা 
সে নয় সেদিকেই চেতনায় ষান্লা-__তার মধ্যে রয়েছে এক অপূর্ণতা বা অভাব- 
বোধ (18০1)1« মানুষ (স্বহেতু সত্তা) অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ, এবং 
জগতের সংগে মূর্ত বিশেষ সম্পর্ক থেকে সে সৃন্টি করে মূল্য বা মান 
(৪1895 )। সার্তর্এএর মতে, “আমার স্বাধীনতা মূল্যের অনুপম 
ভীত্ব,"-.এবং কোন বিশেষ মূল্য গ্রহণে আমাকে শুন্যতাই (1$001119 ) 
সমর্থন করে,'-'মূল্যের ভীত্তি হওয়ার জন্য আমার স্বাধীনতার রয়েছে 
নিদারুণ মনন্তাপ (81801517), অথচ আমার স্বাধীনতা নিজে ভিত্তিহশীন |” * 
মনন্তাপ এবং উদ্বেগের অনুভূতিতেই এ ধরনের স্বাধীনতার উপলব্ধি 
আমাদের হয়। সার্তর্‌ মনে করেন না (অন্তত শবয়িং আশ্ড নাথিংনেস 
গ্রন্হে ) যে, এই স্বাধীনতা, এই উদ্বেগের পার্ছিতি, বিশেষ সামাজিক এবং 
এীতহাসক অবস্হার ফল । তাঁর মতে, উদ্বেগ-বিদীর্ণ স্বাধীনতা প্রতিটি 
যুগের মানাঁসক অবস্হার স্বাভাঁবক ও সার্বক দিক। উদ্বেগ সম্পর্কে 
সার্তর্‌-এর ধারণা তাঁকে এই সত্যে পৌছে দিয়েছিল যে, মানবিক স্বাধীনতা 
প্রাত্যহিক অত্যাচার ও হত্যা, ওপনিবেশিক যৃত্ধখ এবং নাৎসণ অত্যাচারের 
বর্বরতার দ্বারা পশীড়ত । পরবতশখ সময়ে সার্তর্‌ তাঁর অভিজ্ঞতার ফলে 
স্বীকার করেছেন যে, “মানুষের আঁভিজ্ঞতা, যার মধ্যে সে স্বাধীনভাবে ক্রিয্লা 
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করে থাকে, বস্তুত তার সামাঁজক শ্রেণীর ( 5০০1৪ 01855 ) নাঁদর্ট আভ- 
ততা ।»৭ মার্ক পোম্টার বলেছেন, “অন্টাদশ শতাব্দীর প্রমিথিয়ান এরীতহ্য 
(10701191116811 08010101 ) এবং উনাবংশ শতাব্দীর আদশ সাম্যবাদ? 
( 01010101) 00111615) এই দুয়ের মাঝখানে সার্তর একটি “তৃতীয় 
পথ, আঁবজ্কারের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। তিনি মানুষের আত্মনিয়ন্মণের 
ক্ষমতা রক্ষায় ছিলেন উদ্যোগী, এবং অগ্রসরমান প্রযুক্তির মধ্যে যে সম্ভাবনা 
রয়েছে তার দরজা খোলা রেখেছেন, যা মানবিক পাঁরারাস্থিতির অসুখকর 
তিরোধসমূহকে উপেক্ষা করবে না বা এাঁড়য়ে যাবে না ।”” মানবিক স্বাধীনতার 
প্রমিথিয়ান আদর্শের ধারণার বিস্তৃতি ঘাঁটয়েছেন সার্তর এবং আঁবজ্কার 
করেছেন পাস্কালীয় অসংগাঁতকে । তাঁর মতে, মানুষ উদ্বেগের বোঝা সহ্য 
করতে পারে না, অথচ উদ্বেগের মধ্যেই তাকে স্বাধীনভাবে কর্ম করতে হয় । 
ফলে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই সে তার স্বাধীনতকে চেপে রেখে দায়ত্ব এাঁড়য়ে 
যেতে চায় । এই মনোভাবকে সার্তর. বলেছেন “মন্দ বিশ্বাস (89০ 910 ), 
যেখানে স্ব-হেতু সত্তা যথার্থ আস্তত্বশীল হতে 'ব্যর্থ হয়। এ হলো এক 
ধরনের চ্যাতি যেখানে মানুষ নিজেকে জড়বস্তুতে পাঁরণত করতে চায় । 
িন্তু মন্দ বিশবাস-এর অবস্হাতেও এক ধরনের মনোনয়ন থাকে (যাঁদও 
খানিকটা বিকৃত ), কেননা, মানুষ পুরোপুরি বস্তুতে কখনও পারণত 
হয় না। 

মন্দবিশবাস*এর ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য সার্তর: যথার্থ স্বাধী- 
নতার আদর্শে পেধছোতে পারেন নি, যেখানে ব্যন্তি অন্যান্যদের সহযোগিতায় 
কোন এক পরিস্থিতিতে তার নিজ অস্তিত্বকে নিয়ন্ণ করে । কিন্তু ১৯৪৩ 
থেকে ১৯৪৮-_এই সময়ের পরিধিতে সার্তর্‌ উপলধ্ধি করেছেন পাঁরস্হিতি 
ও সমাজের গুরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা । সেজন্য তিনি শবটুইন-একৃজিস্টেন" 
পরিস্হিতির ক্ষমতা বা শান্তর কথা ।” তাই সার্তর তাঁর চিন্তাধারার 
অন্তর্ভূন্ত করেছেন পরিাস্হিতকে, যাকে তিনি “বিষয়গত সম্ভাবনা” 
বলে আভাহত করেছেন । সার্তর্‌ ক্রমশই বুঝতে পারছিলেন যে বিষয়্- 
গত উপাদান আমাদের মনোনয়নের শর্ত, এবং মূর্ত স্বাধীনতা-দায়িত্ব 
সম্পরতি কোন মতবাদে অবশ্যই এগুলির উল্লেখ থাকবে । পারাস্হাতিকে 
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মেনে নিয়ে তাই সার্তর্কে বলতে শোনা যায়, মানুষ সব সময়ই কোন না 
কোন পাঁরাস্হাতিতে থাকে, যাঁদও সেই পাঁরস্হাত রূঢ় বাস্তব এবং মানাবক 
ক্রিয়ার যৌথ ফল । মানুষের শেকড় রয়েছে জগতের মধ্যেই এবং স্বাধীনতা 
কেবলমান্ জাগতিক পরিস্হিতিতেই সম্ভব । মানাবক স্বাধীনতা জাগতিক 
পারাস্থিতিতেই অন্যান্যদের সংগে সম্পাঁকত হয়ে ক্রিয়া করে। তবে, সার্তর্‌ 
মনে করতেন যে, বিষয়গত অবস্হা বা পরিস্হিতি ছাড়া মানবিক স্বাধীনতা 
কিয়া করতে পারেনা সত্য, কিন্তু অবস্হা বা পাঁরাস্হাতি মানুষকে কোন বিশেষ 
কর্মপদ্ধাতর জন্য তৈরি করতে পারে, মানুষ কী করবে তা নিধাঁরণ করতে 
পারে না । মানুষ এবং জগতের সাঁমত পাঁরস্হিতিতে ক্রিয়া করলেও মানাবিক 
স্বাধীনতা সীমাহীন, কেনন।, মানুষ তার পারিস্হিতি ও জগৎকে সবসময়ই 
পারবর্তিত করতে পারে । 

১৯৪৫-খীস্টাব্দে সার্তর্‌ বন্ধ্বান্ধবদের সংগে নিয়ে লে তঁ মদান* 
নামক একটি সমাজতন্তরধমর্ণ মাসিক পান্রকার প্রকাশনা শুরু করেন । পান্রকাঁট 
ছিল রাজনৈতিক দলের সংগে সম্পকহণীন বামপন্হী চিন্তাধারার এক স্বাধীন 
মুখপন্র। এই পাত্রকাতেই সার্তন্‌্-এগস সামাজিক এবং রাজনোতিক চিন্তা- 
ভাবনার ফসল প্রকাশিত হতে থাকে । এঁ বছরই “করবা” এবং লা ফিগারো, 
পত্রিকার প্রাতিনিধি হিসাবে তান য্যস্তরান্ট্রে যান এবং প্রোসডেণ্ট রুজভেল্ট, 
ব্রতোঁ, আদ্রে মাসোঁ, লেভি স্ত্রাউস প্রমুখ চিন্তাবিদদের সংগে নানা বিষয়ে 
আলাপ-আলোচনা করেন । ১৯৪৮-এ আমরা দেখি সার্তর: ক্রমবর্ধমান ঠাণ্ডা 
লড়াই মেরুকরণের (০০1 /৪1 10018115800 ) পরিপ্রেক্ষিতে একটি 
তিতীয় পথের? সম্ধানে ব্যগ্র । এ বছরই তিনি “ল্য রাসাঁবলমাঁ দেমোক্াতিক 
রেভলযসিয়নের” (17119 9855911)1019116111 09180078109 79০10101017- 
19119 ) বা গণতান্নিক বৈগ্লবিক সম্মেলন নামক সংগঠনে যোগদান 
করেন। ব্াদ্ধজীবীদের এই সংস্হা ফরাসী কমনিস্ট পার্টি এবং অন্যান্য 
বামপন্হীদের 'মধ্যে মধ্যস্হতার জন্য সচেম্ট ছিল। ১৯৪৮ পর্যন্ত সার্তর্‌- 
এর যান্রাপথ একথা সস্পন্টর্পে প্রমাণ করে যে, সার্তর ধীরে ধারে 
গোচ্ঠী'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন এবং এ সংগে 
মানব মুৃন্তর সংগ্রামের জন্য আন্তর্ব্যন্তিক ক্রিয়াকলাপ যে অপারিহার্ধ তা 
অনুভব করেছিলেন । জড়বাদ সার্তর্-কে সন্তুষ্ট করতে পারে নি, কেননা, 
তা মানুষের স্বাধীনতাকে রক্ষা করে না। ১৯৪৬ খ্রাস্টাব্দে “মেটেরিয়ালিজম- 
আযশ্ড রেভল্যাশন' প্রবন্ধে তান বন্ডুত জড়বাদকে খণ্ডন করতে চেষ্টা 
করেছেন । “শতাঁন আগ্রহী ছিলেন এমন একটি “গোম্ঠী' গঠন করতে যেখানে, 


অস্তিবাদ, গণতন্ত্--৭ 


৯৮ ক্কান্ডিবাদ, গণতন্ত্র ও মাকস্‌বাদ 


সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে 'আলোচনা'র ভাত্ততে এবং "যেখানে ৪ প্রত্যেকেই 
অনুভব করবে যে, তার স্বাধীনতা মধযাদা সহকারে 'সরক্ষিত।”, ১৯৪৮ 
খ্রীষ্টাব্দে সার্তর রাজনৈতিক ক্রিয়ার (1০0110081 ৪০০০1 ) জন্যই দাঁভ্দ 
রুসে ও জেরার-রোজাঁতাল.এর সংগে প্রাতষ্ঠাতা-সদস্য হিসেবে যোগদান 'করেন 
শাণতাশ্তিক বৈপ্লবিক সম্মেলন নামক সংস্হায় । সংস্হার নানা কাজকর্মের 
মধ্যে ছিল *প:াঁজবাদের সামাজিক কাঠামো ও বুজোয়া মতাদর্শকে ধবংস 
করা, বাস্তব পরাস্হতি নিয়ে আলোচনা চক্র ও বির্তক সভার ব্যবস্হা করা, 
এবং পঃজিবাদী সংস্কৃতিকে নতুন বৈস্লবিক সংস্কৃতির দ্বারা পরাজিত 
করা। এ ভাবেই ১৯৪৮-এ রাজনৈতিক জগতে সার্তর প্রবেশ করলেন 
এক বিরাট আশা নিয়ে । নতুন এই সংস্হার লক্ষ্য বর্ণনা করে বলা হয়েছে £ 
“সংস্হাটির লক্ষ্য হলো কমন্যনিস্ট পাঁটর অ-আমলাতান্তীকরণ (09-0819- 
৪8810180159 ) করা, এর বৈশ্লবিক ইচ্ছাকে পুনজাগরিত করা এবং সাধারণ- 
ভাবে ফরাসী রাজনীতিকে মার্কন-মখী অথবা সোভিয়েত-মুখী না করে 
তৃতীয় পথ-অভিমুখী" করে তোলা । এর উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের বৈশ্লাবক 
পাঁরবর্তন আনা এবং ফ্রান্সকে অ-স্তালিনীয় সমাজতন্মে উদ্বুদ্ধ করা 1৮১ 
সার্তর্‌ চেয়েছিলেন এই সংস্হার মাধ্যমেই তাঁর চিন্তা ও কর্মের মধ্যে, তাঁর 
লেখক-সত্বা ও কর্মী-সত্তার মধ্যে, সংহাতি আনতে । বিখ্লব এবং গণতল্মে 
বিশ্বাস তখন সার্তর-এন নংল প্রেরণা । “কিন্তু সংস্থার প্রত্যয়গুলে ছিল 
যথেস্ট অপারণত «(1781৪ ), কেননা, এগুলির সংগে ফরাসন-জীবনের কোন 
শন্তি বা শ্রেণীর সম্পর্ক ছিল না।”১১ ১৯৪৮-এ সার্তর রুসে এবং 
রোজাতাল-এর সংগে আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত রইলেন। এই আলাপ 
গ্রন্হাকারে প্রকাশিত হলো, নাম 61709191175 5801 15 10011008191 এ 
গ্রন্হে (যা সংস্হার ম্যানিফেন্টো ) সার্তর্‌ বান্তব রাজনৈতিক *আন্দোলন 
ও ক্রিয়াকাণ্ডের সংগে সম্পার্তি করে অশ্ঠিবাদ ও 'মাক্সবাদের মধ্যে 
সমন্বয়ের কথা প্রচার করেন। ধারণাগ্যালকে বাস্তবে রূপায়িত করতে 
চেয়েছিলেন সার্তর এবং অন্যান্য সদস্যগণ । কিন্তু সদস্যগণের আত উৎসাহ 
এবং শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন না পাওয়ার ফলে সংস্হাটি এমন জায়গায় পেছাল 
যাকে “সাম্যবাদ-বিরোধী" ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। সংস্হাটির 
বাদ্ধিজীবী-্রাতষ্ঠাতাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতবিরোধও প্রকট হয়ে উঠেছিল । 
৯, চ২928914 980208025 ট, , 98160165 191881080087 20 00৩ 0116, 


১০০ 10871 ৮০505, [25156506181 808151800 12 ₹৯০৪৫- 82 1181900 
১১, 1006810 19100800, 3. 2, 8810৩১ 2১011090025 5 006 1027৫. 


সার্তর্‌ £ রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ৯১ 


সার্তর্‌ অবিলম্বে সদস্যপদ ত্যাগ করে সংস্হার সংগে সম্পর্ক ছিম্ন করলেন। 
তাঁর কাছে সাম্যবাদ-বিরোধা ক্রিয়াকলাপ ছিল ঘৃণ্য, অমাজনীয় অপরাধ । 
রাজনৌতিক অনাভজ্ঞতাকেই সার্তর এই 'ব্যর্থতার' জন্য দায়ী করেছেন । 
হিসেবে অনেকটা কাছাকাছি চলে আসার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। 

কিন্তু ১৯৫০-এ মালোঁ পণতির সংগে সোভিয়েত কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের 
বিরুদ্ধে সার্তর: তীব্র প্রতিবাদ জানালে তাঁর রাজনোতিক অবস্থান অনেকটা 
আনিশ্চিত হয়ে পড়ে । ১৯৫২-তে ফরাসী সরকার কম্যনিস্টদের ওপর 
আক্রমণ শুরু করে এবং ২৮শে মে কয়েকজন কমন্যানস্ট নেতাকে গ্রেস্তার করে । 
সার্তর্‌ কমন্যনিস্টদের পক্ষ অবলম্বন করলেন এবং সরকারের দমননীতির 
প্রাতবাদ জানালেন । এ বছরই প্রকাশ করলেন “কম্ানিস্ট আযণ্ড দ্য পিস, 
নামক একটি প্রবন্ধ সংকলন । সরকারী দমননীতির প্রতি তাঁর বিক্ষুদ্ধ 
মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে সার্তর এ রচনায় বলেছেন যে, সরকারের 
নোংরা ছেলেমানূষি কৌশল তাঁর বমির উদ্রেক করে, কম্যনিস্ট বিরোধী এক 
ঘৃণ্য জন্তু । গ্রন্হটিতে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে শান্তির সংগে এবং 
মার্কিন যু্তরাম্ট্রকে যুদ্ধের সংগে বন্ধনীভুত্ত করলেন। গ্রন্হটিতে তিনি 
দেখিয়েছেন কীভাবে ফরাসী কম্যনিস্ট পার্ট প্রলেতারিয়েতকে 'নাক্কয়তা 
থেকে মুক্ত করেছে । সার্তর কম্যনিস্ট পাকে শ্রামক শ্রেণীর যথার্থ আত্ম- 
প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন এবং অংশতও পার্টির বিরোধিতাকে 'সর্বহারা- 
শ্রেণীর প্রাত শত্রুতা, মানবতাবাদের প্রাতি শন্রুতা এবং যুদ্ধবাদী সাম্রাজ্যবাদের 
দালালী বলে চিহ্নিত করেছেন। এ বছর সার্তর ভিয়েনায় বিশ্বশান্তি 
সম্মেলনে যোগ 'দিয়ে আন্তজাতিক কমন্যনিস্ট আন্দোলনের মূল ধারার সংগে 
নিজেকে যুন্ত করলেন । “কমুযনিস্টরাও সার্তরকে স্বাগত জানালেন । 
কানাপা সার্তর্‌-এর মনোভাব ও ক্রিয়াকলাপকে “সাহসী” ও বন্ধ্ত্বপণ” বলে 
চিহৃত করলেন।” এ সময় সার্তর্‌-কে দেখা যেতে লাগল বামপন্হী মিছিলে, 
সমাবেশে, জনগণের সংগী হিসাবে । 

সার্তর একথা বিশ্বাস করতেন যে, কমুযনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেণীর 
ভরসাস্ছল ও সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীর আশা-আকাঙ্কষার মূর্ত প্রতীক ৷ তাঁর 
মতে পার্টর মাধ্যমেই শ্রামকশ্রেণী ইতিহাসের 'বিষয়ী হয়ে উঠতে পারে । 
"১৯৫৪-তে সার্তর্‌ বার্লিনে বিশ্বশান্তি কমিটির অধিবেশনে যোগদান করেন 
এবং প্রথমবার সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেন। ক্রান্স-সোভিয়েত সংঘের 
-সহসভাপাঁতও মনোনীত হন এ বছরে। ১৯৫৫তে সার্তর হেল সিংকিতে 


২০০ অষ্ভিবাদ, গণতন্ত ও মাকসবাদ 


বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সম্মেলনে যোগদান করেন এবং চীন পারিভ্মণ 
করেন। ১৯৫৬ খ্রাস্টাব্দে আলজিরিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রামকে সামরিক শান্তর 
সাহায্যে দমন করার চে্টা করলে সার্তর এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। এ 
বছর ফরাসাঁ নিবচিনে গণতান্তিক ফ্রণ্টের জয় ঘোষিত হয় । সার্তর- তাঁর 
কেন্দ্রের কমন্যনিস্ট প্রার্থীকে ভোট দিয়োছিলেন। সয়েজে ফরাসী-ইংরেজ- 
ইজরায়েলীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতাও করেন তান এ বছরে। কিন্তুএ 
বছরের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ঘটনা হলো হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত হচ্ক্ষেপ। 
সার্তর বিনা দ্বিধায় এই হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে বাঁলষ্ঠ প্রতিবাদ জানান এবং 
সোভিয়েত হস্তক্ষেপের নিন্দা করেন । সমাজতন্মের নামে এই হস্তক্ষেপকে তানি 
মেনে নিতে পারেন নি। স্বভাবতই কম্যানিস্টদের বম্ধ্ু-সহযাত্রী হিসেবে 
বিগত চার-পাঁচ বছরের সগর্ব পথ-চলার গাঁতি গেল কিছুটা থেমে । কম্যনিস্ট 
পাঁট এবং ফান্স-সোভিয়েত সংঘের সংগে ঘটল সম্পকর্ছেদ। এ সময়েই 
তিনি রচনা করেন “ল্য ফতোম দ্য ভ্তালিন” বা ঘোস্ট অব ভ্তালিন”। রচনাটিতে 
তিনি হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের সামাজিক-এতিহাসিক দিকটির 
বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ফরাসী কমদযুনিস্ট পার্টর পক্ষে অ- 
ভ্ঞালনীকরণ ( 469-519111580101 ) একটি অপরিহার্য পদক্ষেপ । পন্তাশের 
দশকে সার্তর্‌-এর রাজনৈতিক কর্মপন্হাই ছিল এক একটি ঘটনার প্রাতবাদের 
আঁভযান চালানো বা সেই আভযানে মৃখ্য ভূমিকা গ্রহণ । এ ভাবেই তিনি 
বুজেয়া সমাজব্যবস্থাকে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর রাজনোতিক 
কর্মপন্হার অন্তভূ্ত ছিল “লে ত* মদান” পান্রকার সম্পাদকীয় রচনায় উচ্চারিত 
প্রাতিবাদ, এ পান্রিকায় প্রবন্ধের মাধ্যমে জনমনকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা, 
সভায় বা শোভাযান্রায় অংশগ্রহণ, নানা ধরনের বিবৃতি প্রচার, সমবেত বিবৃতি 
ও ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান, বাভল্ন দেশের মূন্তি আন্দোলন সমর্থন, 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বিতর্কে অংশগ্রহণ ইত্যাদি । 


এর ওপর ফরাসণ সৈনিকদের বর্বর অত্যাচারের কাহিনী উদঘাটন ও তার 
নিন্দা, আলাজরায়-কিশোরী জামিলা বৃপাশার ওপর অকথ্য নিযাতনের সংগে 
জড়িত ফরাসি অফিসারদের শান্তি দাবী, আলঙ্জিরীয় জাতীয়তাবাদশদের 
সংগে গোপন আঁতাতের জনা কাঁপিস জ"স*-এর কারাদণ্ডের প্রতিবাদে আঙ্দোলন.. 


সার্তর্‌ £ রাজনোতিক চিন্তাবিদ ১০১ 


ইত্যাদির পেছনে রয়েছে সার্তর-এর মানবদরদী মন, রাজনৈতিক সচেতনতা 
এবং স্বাধীনতা রক্ষার তীব্র আকাক্ক্ষা ৷ 

১৯৫৭-তে সার্তর্‌ পোলাণ্ড পাঁরভ্রমণ করেন । পরের বছর আল জরিয়ার 
ফরাসী সরকারের দমননীতি ও পড়নের বিরুদ্ধে তীব্র প্রাতবাদ জানান। 
১৯৬০ সালে সার্তর্‌ কিউবা ভ্রমণে যান। ফিডেল কাস্ত্রোর সংগে সাক্ষাৎ ও 
আলোচনার ফলে অচিরেই গড়ে উঠে সখ্যতা । চে গুয়েভারার সংগেও 
সার্তর সাক্ষাৎ ক'রে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আলাঁজারয়ায় 
ফরাসী সরকারের যুদ্ধ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সার্তর ১২১ জনের 
ঘোষণাপন্র+এ স্বাক্ষর করেন । এ বছর যুগোশ্লাভিয়া পরিভ্রমণে গেলে মাশলি 
টিটো সার্তর্‌-কে সাদর অভ্যর্থনা জানান । এ বছরেই প্রকাশিত হয় তাঁর 
বহুবিতর্কিত গ্রন্হ “দ্য ক্রিটিক অব্‌ ডায়েলেকটিক্যাল রীজন”। গ্রন্হটিতে 
সার্তর্‌ সমাজতন্ত্র ও স্বাধীনতার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে তোর করার চেস্টা 
করেছেন অন্ভিবাদী মার্কসবাদ । ১৯৬০-তে আলজারয়ার যুদ্ধের বিরুদ্ধে 
বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন সার্তর্‌॥ তারপর গারোদির সংগে 
্বন্দববাদ নিয়ে বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন এবং রোমের গ্রামচি ইন্স্টিট্যুটে 
'রহস্যবাদ ও মার্কসবাদ" সম্পকে বন্তুতা দান করেন । 

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে সার্তর- তাঁর আজাবন সাঙ্গনী সিমোন দ্য বোভয়রকে 
সংগে নিয়ে রাশিয়া যান এবং রাশিয়ান লেখকদের সংগে মিলিত হন। 
সোভিয়েত নেতা ক্লুূশ্েভ তখন সার্তর্‌-কে সাদর অভ্যর্থনা জানান । প্রসংগত 
স্মরণ করা যেতে পারে ষে, ক্লুশৈভ এর আগে ন্তালনবাদ ও ব্যন্তিপূজার 
বিরুদ্ধে সরাসাঁর পার্ট কংগ্রেসে তাঁর বন্তব্য রেখোছিলেন । ফ্রান্সে ফিরে এসে 
সার্তর শান্তি ও নিরস্বীকরণের উদ্দেশেগ্রীবশ্ব সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য 
আবার সোভিয়েত ইউনিয়ন যান । -১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্তর্‌ তাঁর দীর্ঘদিনের 
বন্ধু ইতালীয় কমদ্যনিস্ট পার্টির প্রাতষ্ঠাতা পালামরো তেগোলিয়াত্তির স্মরণে 
একটি রচনা প্রকাশ করেন, এবং “নীতি ও সমাজ” সম্পর্কে গ্রামূচি ইন্‌স্টিটন্যুটে 
এক গুরত্বপূর্ণ ভাষণ দেন । ১৯৫৬-তে হেল্‌সিধাকতে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে 
অংশ গ্রহণ করেন সার্তর্‌ । ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে দার্শানক এবং শান্তিবাদী বাদ্রশ্ডি 
রাসেলের আহবানে তিনি ভিয়েধনাম যুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে 
িচারসভায় সভাপতিত্ব করতে স্বীকৃত হন এবং পরের বছর আমেরিকাকে 
ভিয়েখনামের গণহত্যার জন্য অভিষুন্ত করেন । 


১০২ অন্ভিবাদ, গণতন্ত ও মারকসবাদ 


১৯৪৪-এ প্যারিস মুক্তির পর ফ্রান্সের অভ্যন্তরস্থ সব চেয়ে বড়ো রাজ- 
নৈতিক আলোড়ন হলো ১৯৬৮-এর ছান্র-বিদ্রোহ ৷ শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং জেনারেল 
দ্যগলেন দক্ষিণপন্হণী সরকানের বিরুদ্ধে ছিল ছান্রদের তীর অসন্তোষ । 
প্যাবিসের রাস্তায় রাস্তায় ছান্ররা তৈরি কবল ব্যারিকেড । কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে 
চলল 'দিনেব পর 'দিন প্রকাশ্য বিক্ষোভ । ছাত্ররা হাত মিলিয়েছিল র্যাঁডিকেল 
এঁতিহ্যসম্পন শ্রামকদের সংগে । শ্রমিকবা হান্রদের সমর্থন জানালো । এক- 
যোগে তারা সমাজতান্ত্রিক কর্মনীতি ও সমাজসংস্কারের জন্য দাবী জানালো, 
যেগুলির মধ্যে ছিল সেই সব সাম্যবাদী ধারণার প্রতিধ্বনি, সার্তর যেগুলর 
পক্ষে অনেকাদিন ধরেই প্রচার চালিয়েছিলেন ৷ ছাত্র এবং শ্রমিকগণ চাইছিল 
তাদের নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্তা হতে পারার ক্ষমতা । ওরা দাবী করেছিল 
যে, ওবা কী পালন করবে তা ওরা নিজেনাই ঠিক করবে । স্বভাবতই সার্তর্‌ 
তাদের আত্মনয়ন্নণেব অধিকার ও স্বাধীনতার দাবীকে সমর্থন জানান । 
শুধু তাই নস। সর্বোন বিশ্লবিদ্যালয়েব বিদ্রোহী ছান্দের সংগে তাদের 
আন্দোলন ও কর্মশন্হা নিয়ে বৈঠকও কসেন এবং রেডিও-তে ছাত্র-বিদ্রোহের 
প্রীতি তাঁর অকুণ্ঠ সমর্থন জানিষে ফরাসী পুলিশের দমননীতির তীব্র নিন্দা 
করেন । কোন কোন মাওবাদী সংস্থা সার্তর-এব নাম ব্যবহার করা সত্বেও 
[তিনি আপাতত জানান নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৩৪ জন বিদ্রোহী ছান্রকে 
বাহন্কার করলে সার্তর- তীর প্রতিবাদ জানান । 

রোজস দবরে-র মুক্তির দাবীতে এবং চেকোশ্লোভাকিষায় সোভিয়েত 
দমননীতি ও সলঝেনিংসিনকে সোভিয়েত লেখসংঘ থেকে বহিচ্কারেব 
দাবীতেও সার্তরৃ-কে আমরা সরব হতে দেখি । বন্তুত ১৯৬৮ সালের ছাল্র- 
বিদ্রোহের ফলে যে রাজনোতিক ঝড় ফ্রান্সে দেখা দিয়েছিল তা সার্তরুকে 
গভীরভাবে স্পর্শ করে । বুদ্ধিজীবীদেব ভূমিকা নিয়ে তিনি নতুন করে 
ভাবতে শুরু করেছিলেন । জাত বুদ্ধিজীবীদের '( 018551081 17191190- 
£081) বদলে তিনি চেয়েছিলেন নব্য-বৃদ্ধিজীবীদের ( 19০ 11)0911900181 ), 
যারা জনগণের সংগে সংশ্লিষ্ট হতে আগ্রহী এবং যাঁদের দ্বারা যথার্থ 
সর্বজনীনতা আনা সম্ভব । ১৯৬৮ শ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে সার্তর 
'্ল্যাতারলৎ নামক বুলেটিনের. সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, যা সক্রিয় 
রাজনৈতিক কমর্দের মধ্যে বিতরণ করা হতো । এরপর সাত'র্‌ যুক্ত হন 
“লা কোজ দু প্যশ্ল নামক একটি বামপন্হণী পন্রকার সংগে । সাত, 
বোভয়র, জাঁ লুক গোদার প্রমূখ কমীরা সহর্ষচিত্তে 'সেই পান্রকা রাস্তায় 
বিক্রি করতেন। ক্রান্সে শ্রমিকরা ষে আন্দোলন করছিল সে সম্পর্কে জনগণকে . 


সার্তর্‌ ৪ রাজনোতিক চিন্তাবিদ্‌ ১০৩ 


অবাহত করা ছিল পান্রকাটর অন্যতম উদ্দেশ্য । সরকার-বিরোধ ক্রিয়া- 
কলাপের জন্য দুজন সম্পাদক ল্য ব্রি এবং ল্য দাঁতেক-কে গ্রেপ্তার করা হয়॥ 
প্রাতিবাদে ০০০ লোকের বিক্ষোভ মিছিল শহরের পথ পাঁরক্রমা করে। 
সকলের অনুরোধে তখন সার্তর্‌ পন্রিকাটির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 


১৯৫০ খ্বীস্টাব্দে* সার্তর সেক্যুর রুজ' নামে একটি সংগঠন তোর করতে 
সচেম্ট হন। প্রধান প্রধান বামপন্হী*গোম্ঠীগুলি এ সংগঠনের সদস্য হয়। 
মান্রাতিরিন্তভাবেই এঁ সময় সার্তর্‌ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নিজেকে ব্যন্ত 
রাখতেন । “সেক্যুর রূজ্‌-এন্র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচার ও দমননীতির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা । এ বছরই লাইনহার. গ্লকসংসান, ফ্রমাঁজে, গোদার 
প্রমুখ বামপন্হী সুহ্ধদদের নিয়ে সার্তরং প্রকাশ করলেন 'জাকুাজ' নামে 
একাঁট নতুন পান্রকা । কিছুদিন পর পন্রিকাট “লা কোজ দু প্যপ্ল”এর 
সংগে সংযুস্ত হয়ে যায়। নতৃন নাম হয় 'লা কোজ দু প্য্ল--জাক্যুজ+ ॥ 
সার্তর এ বছরে আরো দুটি বামপন্হাী পন্ত্রিকার পারচালনার দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন। এর একটি হলো “তু” এবং অন্যটি লা প্যারোল দু প্যপ্ল। সত্তরের 
দশকে অনেক মাওবাদী তরুণ কমর্শদের সংগে সার্তর্‌ আলাপ-আলোচনা 
করেছেন নানা বিষয় নিয়ে । একসময় £এসেক্যুর রূজ"এর পাঁরচালন সামাত 
থেকে সার্তর নিজেকে সাঁরয়ে আনেন। তাঁর আভিযোগ (ছিল, মাওবাদীরা 
পাঁরচালন সামাততে বড় বেশন “ক্ষমতা প্রয়” হয়ে উঠেছে । ১৯৬১-এর মে মাসে 
িউবার বিখ্যাত কবি ও লেখক পাঁদিলার গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে ফিদেল কাস্ত্রোর 
কাছে প্রতিবাদ পন্র'পাঠান । জন মাসে মরিস ক্লাভের-এর সংগে "লরাবেশন 
প্রেস এজৌন্সি, নামে একট সংস্থা তৈরি করে সংস্থার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে 
সার্তর- লিখেছেন, “এট জনগণকে দেবে কথা বলার অধিকার, আর সাং- 
বাদকদের দেবে লেখার অধিকার |» 


১৯৬২-এ মিশেল মাসো রচিত গ্রন্হ লে মাও এ ফ্রাসো”-এর মুখবন্ধে 
মাওবাদীদের সংগে তাঁর সখ্যতা ও এক্যবদ্ধতার কারণ বিশ্লেষণ করে লিখে- 
ছিলেন, “স্বতস্ফূর্ততার প্রাতি মাওবাদীদের শ্রদ্ধার অর্থ হলো, বৈশ্লবিক 
চিন্তার উৎস জনগণ, এবং&$কর্মের দ্বারা একমান্তর জনগণই পারে বিশ্লবকে 


১০৪ আগ্তবাদ, গণতন্প ও মার্কস্বাদ 


এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং বিকশিত করতে 1১৩ তাছাড়া, মাওবাদীরা নীতি- 
শাস্ত্র ও রাজনীতির মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরি করেছিলেন । সার্তর ও 
এ বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, তান নিজেকে 
গণকর্মের ভরে নিয়ে এসেছেন। [তিনি বলেছেন যে, “বর্তমানে সবই 
নোৌতিকতার প্রশ্ন, এবং নোতিকতার প্রশ্ন রাজনোতিক প্রশ্ন ছাড়া আর কিছ 
নয়, আর এখানেই আমি আমার মাওবাদী বন্ধুদের সংগে একমত 1১১৪ 
এ বছরই নভেম্বর মাসে সার্তব মাওবাদী কমা পিয়ের ভিকতর্‌ * এবং 
ফিলপে গ্াাঁভর সংগে “লিবেরাসিয়ো” নামে নতুন একটি পাব্রকা প্রকাশের 
দাষিত্ব গ্রহণ করেন । ১৯৬৩-এর ২১শে মে সার্তর -এর পারচালনায় পাত্রকাটর 
প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় । এ সময় সার্তর্‌ বেশীর ভাগ সময় ব্যস্ত থাকতেন 
ভিকতর ও গাঁভির সংগে রাজনোৌতক আলাপ-আলোচনায় । অবশ্য তাতে 
তাঁব অন্যান্য কাজকর্ম ব্যাহত হতো না। 

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্তর. তাঁর দর্শন ও রাজনীতি নিয়ে ছাত্রদের সংগে 
দীর্ঘ আলোচনা করেন । মিশেল কর্তা তা লিপিবদ্ধ কবেন এবং ১৯৪৫ 
খীস্টাব্দে তা জাপানের একটি পান্রকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫-এ সার্তর 
নিজেকে “স্বাধীনতার পক্ষপাতী সমাজতন্্"এর সমর্থক বলে বর্ণনা করেন। 
বার্ধক্জানত অবসাদ ও নানা অক্ষমতা সব্তেও সার্তর্‌ রাজনোতিকভাবে 
তখনও সক্রিয় ছিলেন । এ ব্ছব তানি প্রকাশ করেন ওয়ান ইজ রাইট ইন 
রিভল্টিং নামক একাঁট বিতকর্মালক রাজনৈতিক রচনা । সার্তবৃএর 
প্রীতিবাদী কণ্ঠস্বর এবং নিভরঁক রাজনোতিক ক্রিয়াকলাপে দক্ষিণপন্হীরা 
কখনই সন্তুষ্ট ছিল না। তাঁব প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে দক্ষিণপন্হী সন্ত্রাস- 
বাদী গোষ্ঠী জি. আই. এন. ১৯৫৬৫-এর ১লা ডিসেম্বর একটি চিঠি পাঠায় । 
সারতর্‌্-এর নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হলেও তিনি ছিলেন নিভর্শকচিত্ত 
ও সম্পূর্ণ শান্ত। 

১৯৫৭-এর জুন মাসে সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ-কে যখন রান্ট্রপাঁতর 
এলিজে প্রাসাদে সরকারী সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছিল, সার্তর তখন অন্যান্য 
বুদ্ধিজীবী ও বামপন্হণী কমর্ধদের সংগে রিসাইমা থিয়েটারে পূর্ব ইউরোপের 
বিক্ষুত্থ গোষ্ঠীর সদসাদের অভ্যর্থনা জানালেন। তারপর সাতর্‌ বেড়াতে 
গেলেন রোমে । রোমে থাকাকালধন বোলাঞা শহরে একজন ছান্র পুলিশের 
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গুলিতে নিহত হলে আন্দোলন শুরু হয়। সার্তর্‌ তাতে শুধু সামিলই 
হন নি, প্রাতবাদ জানিয়ে ঘোষণাপত্রে সই করে ও কাগজে সাক্ষাৎকার 'দিয়ে & 
আন্দোলনের পক্ষে তাঁর মত প্রকাশ করেন। তান ঘোষণা করেছিলেন, 
“যখনই সংগ্রামী কোন তরুণের দিকে পুলিশের গাল ছুটে আসবে, আমি 
তখনই সেই তরুণের পাশে থাকব--।৮১৭ এ ছাড়া, এঁ সময় সার্তর দেশ- 
বিদেশের নানা রাজনৌতিক ঘটনাবলীর সংগেও নিজেকে কোন না কোনভাবে 
যুক্ত রেখেছিলেন । 

১৯৫৮-এ সার্তর্‌ ভিক্তর্‌্-এর সংগে প্ুভয়া এ লিব্যেতে” নামক 
গ্রন্হ রচনায় অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন । মাওবাদী এ বুদ্ধিজীবী তরুণের 
সংগে বইটি লেখার ব্যাপারে সার্তর্‌ তাঁর মনোভাব সম্পর্কে মিশেল সিকার-কে 
এক সময় বলেছিলেন, “এই বইটি যদি লক্ষ্য অনুযায়ী শেষ হয়, তাহলে 
সেখানে পাওয়া যাবে দুজন ভিন্ন ব্যন্তির চিন্তা ভাবনার ফসল । এখানে 
মতের এঁক্য যেমন থাকবে, তেমান থাকবে পারম্পীরক বিরোধ । এই বই-এ 
বিরোধের মধ্য দিয়েই অনুভব করা যাবে জীবনকে 1৮১৬ এ বছর অক্টোবর 
মাসে সার্তর্‌ লারজাক্‌-এর কৃষক সম্পদায়ের এক প্রাতনাধ দলের সংগে 
মিলিত হন «এবং কৃষকদের সরকার-ীবরোধাী আন্দোলনকে সমর্থন করে 
বিবৃতি দেন। ইতোমধ্যে ভিকৃতর্-এর ওদ্ধত্পূর্ণ আচরণে “লে ত* 
মদান”-এর অনেক সদস্যই ক্ষুব্ধ হয়েছেন । বোভয়র-এর ডায়েরী থেকে জানা 
যায় যে, সার্তর্-এর বার্ধক্যজনিত অবসাদ ও অক্ষমতার সুযোগ নিয়ে 
ভিক্‌তর সাক্ষাৎকারের মাধামে সার্তর্‌্-এর মুখ দিয়ে অনেক কথাই বলিয়ে 
নিয়েছেন যা বন্তুত সার্তর্-এর বন্তব্য নয়। ভিকৃতর অত্যন্ত দ্রুতগাঁততে 
সাক্ষাৎকার নিতেন এবং সার্তর্‌্-কে সব দিক ভাবনা-চিন্তা করে মতামত 
প্রকাশের সুযোগ না দিয়ে চাপের মুখে তিনি অনেক কথাই সার্তর্-কে 
দিয়ে বলিয়েছেন। এসব সাক্ষাৎকার প্রকাশের জন্য তৈরি করা হলেও 
প্রায়ান্ধ সার্তর তা সব ক্ষেত্রে শুধরে নিতে পারেন নি। ফলে বিকৃত অবস্থায় 
'সার্তরৃ্-ভিকতর আলাপ” যখন প্রকাশিত হলো, সার্তর্‌ তখন অত্যন্ত 
বিমর্ষ ও ব্যথিত, আর বোভয়র এবং সার্তর্-অননরাগীরা আতাঁঞ্কত । 

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সার্তর্‌ ভিয়েনামীয় উদ্বান্ডুদের প্রাত সক্রিয় সমর্থন 
জানান এবং 'অ+* বাতো পুর ল্য ভিয়েতনাম” নামক সমিতির জুন মাসের সভায় 
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১০৬ অস্তিবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 


শারীরিক অসুস্থতা ও অক্ষমতা নিয়েও সাগ্রহে যোগদান করেন । সেপ্টেম্বর 
মাসে যোগ দিয়েছিলেন নিহত পিয়ের গোলদমান-এর অন্ত্যোষ্টতে | 1১৯৫০ 
ধ্বাস্টাব্দে ১৬ই এাপ্রল সমাজতন্মের একনিম্ঠ সমর্থক, এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের 
মহানায়ক সার্তর্‌ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন । তাঁর নিষ্ঠা, সাহস, রাজনোতিক 
সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধ ও অঙ্গীকারবদ্ধতা ছিল অতুলনীয় । 

সার্তর্‌্-এর রাজনৈতিক জীবনের ইতিহাস পযাঁলোচনা করলে এবং তাঁর 
পক্রাটকা' গ্রন্হটির উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সযত্বে অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, 
সার্তর্‌ মার্কস্বাদকে কোনদিনই বর্জন করেন নি। বরং মার্কস্বাদই ছিল 
তাঁর পথ-নিরদশিক । একথা অবশ্যই স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, সার্তর 
বহুমান্রিক সামাজিক আভজ্ঞতাকে ( 76110011191910181 5০00181 9১13911- 
81709 ) গুরুত্ব দিয়েছেন । জীবনের নানা মান্রা আছে । মানুষকে তিনি 
তাই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেন নি । গোঁড়া মাকর্সীয় 
অর্থনীতি নয়, বরং নৈতিক কারণেই সার্তর: মার্কস্বাদকে গ্রহণ করেছেন । 
আন্তিবাদী মার্কসবাদের দৃম্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, ১৯৫৮-এর মে মাসের 
ঘটনাবলী সার্তর-কে এই সিদ্ধান্তে পৌছে দিয়েছিল যে, গোষ্ঠীর মধ্যেই 
রয়েছে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের হাত থেকে মৃত্তি পাবার উপায় । একথা তাঁর কাছে 
সুস্পম্টর্পে প্রাতিপন্ন হয়োছিল যে, অ-আনাবক (701-8101719500) সামাজিক 
সম্পর্ক প্রাতিম্ঠিত হতে পারে । নৈব্যন্তিকতা, বিচ্ছিন্নতা, আনাঁবককরণ ইত্যাঁদ, 
যা অনুরূম (591199) বা যান্তিক সংঘবদ্ধতার প্রলক্ষণ, গোল্ঠীর আঙ্গিক সংঘ- 
বদ্ধতার দ্বারা দূরীভূত হয়ে যায়। “সিরিজ” বা অনুক্রমে জোট বাঁধার 
ব্যাপারাট থাকে না। গোম্ঠীতে পাওয়া যায় গভ"র ব্যান্তিক সম্পর্ক, যা ছিল 
সার্তর্‌্নএর আন্বিন্ট। সার্তর 'মনে করতেন যে, অ-আনবিক সম্পর্ক 
আন্তব্যন্তিক প্রার্সসের ওপর নির্ভরশীল । "সার্তরৃ-এর কাছে দ্বাঁন্দকতা 
নিয়ন্ণবাদ নয় । মানুষ দ্বান্দিবকতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে, কেননা, 
আভিজ্ঞতার (0101081 ৪১099119109 ) 'সাহায্যে দ্বান্দিবকতার মূল্য প্রাতষ্ঠা 
করতে, যা দ্বান্দিবক জ্ঞানের " সীমা নিধরিণ “করবে । সার্তর্-এর কাছে 
দ্বান্দিবকতা একই সংগে চিন্তার পদ্ধতি এবং বান্তব সত্তার (19811/ ) 
গঠন (5040049 )। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের বিষয় বা বস্ভু উভয়েই 
গাঁতশল এবং একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল । 

সার্তর্‌-এর পকুটিক' গ্রন্হাটির মূল সুর অর্থনোতক নয়, সমাজবিজ্ঞান- 
মূলক । তিনি মানুষকে উংপাদন-সম্পকণ-এর গণ্ডাঁর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে 


সার্তর্‌ £ রাজনোৌভিক চিন্তাবিদ ১০৭ 


চানান বলেই “বহুমাত্রিক সম্পকণএর কথা বলেছেন । জ্জীবনের শেষ দিকে 
বুদ্ধিজীবীদের সংগে গণ-আন্দোলনের সম্পর্ক বিষয়ে উৎসাহিত হতে আমরা 
সার্তর্‌্-কে দেখেছি, আর বস্তৃত তা “মে মাসের ঘটনাবলী'র পর থেকেই । 
[তিনি নিজেই বলেছেন, “১৯&৮-এর মে মাসের ঘটনাক্লী ঘটল, আমি বুঝতে 
পারলাম ছাত্র-যৃবক-্রমিকরা যে প্রশ্ন ঘলেছে তা নিছক পজিবাদ বা সাম্রাজা- 
বাদ বা কোন সিস্টেম সম্পর্কে নয়। £ঃনতন সম্পক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে । 
১৯৪০ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত আমি ছিলাম বামপন্হী বুদ্ধিজীবী, আর ১৯৬৮ 
থেকে আমি হয়ে গেলাম বুদ্ধিজীবী বামপন্হী । পার্থক্য শুধু কর্মের--- 1৮১৭ 
সারতর্এর কাছে জীবনধারণ করার অর্থ হলো জগৎ-কে পারিবর্তিত 
করার কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করা । তাঁর রাজনোতিক রচনাগুলিতেও দেখা যায় 
যে, তিনি নিছক বিশ্লেষণের গণ্ডীর বাইরে পা বাঁড়য়েছেন এবং প্রয়োজনবোধে 
“িক্ষ* অবলম্বন করেছেন । 


সার্ত্র্‌ চেয়েছিলেন “ইউরোপীয়ান ফেডারেশন” যা হবে দুই বৃহৎ শক্তি- 
নিরপেক্ষ ;: তবে এই ফেডারেশন নমোভিঠেত নীতিগুলির্ই কাছাকাছি থাকবে, 
আমোরিকার নয় । কমত্যনিস্টম্রে কিছু কিছু ক্রিয়াকলাপ সাঙ' এ-এক পছন্দ 
না হলেও সমাজওন্ত্রে তাঁর বিশ্বাসে কোনদিল চিড ধরে ন। মানুষ যাতে 
খোলা মনে, খোলা হাতে 1চন্ভা ও কাজ করতে পারে, তার সুযোগ সার্তর, 
বজায় রাখতে চেয়োছিলেন, আর তা চেয়েছিলেন মাকসীয় কাঠামোর মধ্যেই । 
সমাজতন্ত্র মানুষের সৃম্টি, সেহেত একে বিরোধমুন্ড বরার দায়িত্ব মানুষের | 
সার্তর্‌ মনে প্রাণে বি*বাস করতেন যে, সমাজতন্ত্র বাইরে গিয়ে মানুষের 
মংগল করা যায় না। মার্কস-এর মতো সার্তরও মানবমুক্তির এঁকান্তিক 
আগ্রহে সমাজতন্ত্রের সাফল্য কামনা করেছেন । সনাজতন্ত্রই মানুষের ভবিতব্য 
--এটা ছিল সার্তর্‌-এরও দহ ।ববাস । মানুষের প্রতি অতন্দ্র ভালোবাসার 
জন্যই সার্তর রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। এই ভালোবাসা বা 
মানব-প্রেমের জন্যই তিনি নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন, ।বশ্বের নানা 
ঘটনাবলী সাগ্রহে লক্ষ্য করেছেন, নিজের বিরুদ্ধে নিজে কলম ধরেছেন, এবং 
শেষ পর্যন্ত সমাজতন্তের মধ্যেই খখজে পেয়েছেন তাঁর বিশ্বাসের শন্ত জমি 
বান্তব কর্মের দিক থেকে মার্কসবাদের ইতিহাস-ব্যাখ্যায় সার্তর্‌-এর সমর্থন 
ছিল। অনবচ্ছিন্ন মানবপ্রেমের সূত্র ধরেই তিনি সমাজতল্লে পৌছে- 
ছিলেন এবং 'সম্ধান্ত করোছলেন যে একমান্র সমাজতন্রেই মানবপ্রেম ও 
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স্বাধীনতা পূর্ণতা পেতে পারে । সার্তর চেয়েছিলেন সমাজতন্মের হাত 
ধরে মাথা উঠ্চু করে দাঁড়াবে মানুষের স্বাধীনতা । এর বৈলক্ষণ্য যেখানেই 
দেখা গেছে সেখানেই শোনা গেছে তাঁর বলিচ্ঠ প্রাতবাদী কণ্ঠ । সার্তর: 
সমাজতান্লিক দুনিয়ার “বড় প্রয়োজনের কথা বলেছেন, আর তা হলো অ- 
আমলাতন্ত্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ এবং গণতন্ত্র । গোম্ঠী ছাড়া ব্যন্তি যেমন 
পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না, তেমনি ব্যক্তিকে মেরে গোম্ঠী বাঁচতে 
পারে না--এটাই ছিল সার্তর-এর দৃঢ় ধারণা । সর্বহারার বাঃপ্রলেতা- 
রিয়েতের নাম ভাঁঙ্গয়ে দলীয় আমলাতন্ত্র ও মুষ্টিমেয়ের শাসন সার্তর 
মানতে পারেন নি বলে তাঁকে “মার্কসবাদী” বলা যাবে না--এ যুশ্ধি। অসার । 
কোন অবস্থাতেই সার্তর্‌কে “মার্কসৃ-বিরোধী" বা “সাম্যবাদ-বিরোধাী” বলে 
চিহ্ৃত করা যাবে না। সার্তর্‌ কখনই মূল মার্কস্বাদের (10851018817 
819) ) বিরোধী ছিলেন না। তিনি সেই মার্কস্বাদের বিরোধী যা অনড়, 
অচল, স্থির, অনগ্রসবমান-রোজমেন্টেড | অবশ্য গোঁড়া মাক্সবাদী দৃন্টিকোণ 
থেকে তাঁকে অনেকেই মার্কসবাদ-বিরোধী বলে চাহ্ৃত করেছেন । সার্তর্‌ 
নিজে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তই ঘোষণা করেন নি। 
রেমোৌ আরো প্রমুখ চিন্তাবিদগণ সার্তর্‌-এর চিন্তাধারার দ্বান্দিকক স্বরুপ 
বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন বলেই সার্তর্‌-এর “ক্রুটক' গ্রন্হটিতে প্রণালীবিজ্ঞানগত 
ব্যান্তস্বাতন্তর্যবাদ (179110900910991081 10101/100191151) ) ছাড়া আর কিছ 
দেখতে পান নি। অথচ, সার্তর্‌ যে বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন 
তাহলো “সমনম্টিগত দায়িত্ব (00911900149 1695190119101110/ )। যেকোন 
সামাজিক মতবাদের মূল সমস্যা হলো ব্যন্তি ও সমাজের সম্পর্ক কী, তা 
ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা । সার্তর এ ক্ষেত্রে যে হাতিয়ার ব্যবহার করেছেন 
তা হলো “সমন্টিগত দায়িত্ব । সেজন্যই আমরা দেখি সার্তর্-এর সনিষ্ঞ 
অনুসন্ধানের বিষয় ব্যন্তি মান্র নয়, সম্পর্কে-আবদ্ধ ব্যক্তি (1701/1081815-11- 
19190101) )--অনেকটা মার্কস-উল্লিখত “সামাজিক ব্যন্তির (590181 
741৬1084815 ) মতো । রাজনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে সার্তর্‌ সমপাময়িক 
ঘটনাবলীর যখন বিশ্লেষণ করেছেন, তখন তাঁর বিশ্লেষণের পদ্ধাত যে 
“মাক্সীয়' ছিল তাতে সন্দেহ নেই । “সার্তর নিজেও বলেছেন যে, ইন্দো- 
চীন, আলাঁারয়া, মার্কন রাজনীতি বা নিগ্রো সমস্যা নিয়ে তিনি যে সমস্ত 
রচনা প্রকাশ করেছেন, সেইসব রচনার পদ্ধাতি এবং কর্মের ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ 
মূলত মার্কসীয় ।৮১৮ 
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সার্তর্-এর চিন্তাভাবনার মাকসীয় রূপান্তরকে কোন অবচ্ছাতেই তাঁর 
“্বকীয়তার বিক্রয়? রূপে চিহ্নিত করা সংগত নয় । আ্যানাকোঁসা্ডকেলিস্ট: 
হিসাবেও তাঁকে চিহ্নিত করা সমর্থনযোগ্য নয়। সার্তর্এর রাজনৈতিক 
চিন্তাধারায় অসংগাঁতি থাকতেই পারে । কিন্তু “গোঁড়া মার্কস্বাদ এবং 
রিডাক্সনিস্ট ব্যান্তি স্বাতন্ত্যবাদের চেয়ে তাঁর মতবাদ নিঃসন্দেহে উন্নততর, 
এবং এর মূল কারণ নিহিত আছে নৈতিকভাবে দায়ত্বশীল ব্যক্তিকে সার্তর্‌ 
সামাজিক-এীতিহাসক প্রেক্ষাপটে বিচার করতে বিন্দুমান্র দ্বিধা বোধ করেন 
নি।৮১৯ অর্থনৈতিক নিয়ন্পরণবাদ নয়, সমাম্টগত বিষয়ীই (০০011900149 
58019০), লুসিয়া গোলদ্মান-এর মতে, মাকস্বাদের সংন্্াপ্রদায়ক 
বৈশিষ্ট্য । অগ্ভিবাদীর বক্তব্য হলো, ব্যক্তিই প্রধান, আর “মাকসূবাদী বলেন, 
নৈর্বান্তিক শান্তি (17136150181 01095 ) এবং সম্পকসমূহ মানবজাতির 
অনন্বয়ের জন্য দায়ী । সার্তর 'সমষ্টিগত দায়ত্বের একটি মতবাদ তোরর 
মাধ্যমে এ দুই দর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকে একন্রিত করে একটি সামাজিক 
মতবাদ জগৎবাসীকে উপহার দিয়েছেন। বস্তুত, সার্তর্‌-এর সামাজিক 
ও রাজনোৌতিক চিন্তাভাবনা এবং কর্মকাণ্ডের দিক থেকে বিচার করলে 
সার্তর্কে আমরা “মাক“স্বাদ৭” হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি, তবে সেই 
চিহ্িতকরণ প্রথানৃযায়ী নয়। রাজনৈতিক চিন্তাবিদ হিসেবে সার্তর্‌-এর 
ভাবনা এবং কর্মের আলোচনায় আমরা দেখোছ যে, সমাজতন্ষেই তিনি তাঁর 
আকাঙ্ক্ষিত মানবম্ন্তির সন্ধান করেছেন। মার্কসীয় চিন্তাভাবনা সার্তর্‌ 
কখনই বর্জন করেন নি, কমিউনিজমের বিরোধিতার কথা স্বপ্নেও চিন্তা 
করেন নি। তবে, তিনি তাঁর অন্ভিবাদী মাকসবাদ আলোচনা করতে গিয়ে 
বলেছেন যে, মানাবক উপলাব্ধ 'নিজেকে কেন্দ্র করে হয় না, এর জন্য প্রয়োজন 
গণতান্লিক একটি গোষ্ঠীর, যেখানে প্রাতিট ব্যন্তিই স্বাধীন সত্তা হিসেবে 
স্বীকৃতি পাবে । মাকস্বাদ সার্তর্এএর কাছে অনড়, অচল কোন মতবাদ 
নয়। তিনি ছিলেন স্ছির ও অনগ্রসরমান মার্কসূবাদের বিরোধী । সমাজ- 
কেন্দ্রিক মার্কসীয় কাঠামোর মধ্যে ব্যান্তিস্বাধীনতার চ্ছান নির্ণয় করতে 
চেয়েছেন সার্তর তাঁর আ্ডিবাদী মার্কস্বাদে। এই স্বাধানতার জন্যই 
তিনি চেয়েছিলেন একটি গণতান্ত্রিক গোষ্ঠী । বুজোঁয়া ব্যন্তি স্বাতন্ম্যবাদ 
বর্জন করে সার্তর্‌ গ্রহণ করেছিলেন সমাজতন্কে । সমাজতন্ল্ের জন্য 
আপোষহণন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই শোষণ ও অত্যাচারের হাত থেকে মানুষের 


১৯১ [000085 3, 119100) 98106 800 11517850 590185061818810, 


২১০ আস্তবাদ, গণতন্ত্র ও মার্কসবাদ 


স্বাধীনতাকে রক্ষা করাই ছিল সার্তর্‌্-এর লক্ষ্য । সার্তর্‌ মৃত্যুর আগে 
একথা ঘোষণা করেছেন যে, অ-আমলাতন্ত্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকরণ এবং গণতন্ল্ 
হলো সমাজতান্ত্িক দুনিয়ার সবচেয়ে বড় প্রয়োজন । 


সাম্প্রতিককালে সমাজতান্তিক দুনিয়ার নানা দেশে যে সমন্ত পারিবর্তন 
এবং পাঁরবর্তনের আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে যেন সার্তর্‌্-এর বন্তব্যেরই 
প্রতিফলন ঘটছে দেখা যাচ্ছে । সোভিয়েত ইউনিয়ন, চন, পোলান্ড, রোমানিয়া, 
পারবর্তনের ঢেউ লেগেছে । সে-সব দেশে. সমাজতন্ত্রকে গণতম্মের সংগে যস্ত 
করার প্রয়াস লক্ষ্য করা গেছে । সমাজের গণতান্তিক ভিত্তি শন্তিশালী করার 
জনা, স্বশাসন গড়ে তোলার জন্য, আর পরিচালনার সবন্ভরে খোলামেলা 
আলোচনা প্রসারিত করার জন্য ব্যাপক প্রচেন্টা পারলক্ষিত হচ্ছে । সমাজতন্ন, 
স্বাধীনতা এবং গণতন্তের নীতির ভিত্তিতে কর্মসূচী রুপায়ণের জন্য 
ব্যাকুলতা জনগণের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। ব্যন্তির ক্ষেত্রে আরও মযা্দা ও 
আত্মসম্মান, পারিকজ্পনার গণতন্ত্রীকরণ এবং যৌথ উদ্যোগ ও মানবিকতার 
প্রতি লক্ষ্য করা গেছে জনগণের আগ্রহ । সর্বপ্রই দাবী উঠছে-_'মৃন্ত সমাজ 
চাই”, গণতন্ত্র চাই” আমূল সংস্কার চাই।* তাই বদ্ধ সমাজের বাতায়ন 
উন্মুক্ত করে ছকে-বাঁধা বুলির জারগায় নতুন ভাবনা-চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে 
সেই সব দেশের মানুষ । সমাজবাদী সমাজকে অনমনীয় এবং অপারিবর্তনীয় 
বলে মনে করা ভুল ও ক্ষাতিকর--এ উপলব্ধি অনেক সমাজতান্তিক সমাজেই 
আজ হয়েছে । এ সবের পাঁরপ্রোক্ষতে এ কথা ভাবা বোধহয় খুব অসংগত 
হবে না যে, সার্তর-এর সমাজতান্ত্িক মানবিক মডেল ও অস্তিবাদী 
মার্কস্বাদ আধুনিক বি*ব-রাজনীতর প্রেক্ষাপটে খুবই গুরত্বপূর্ণ গবেষণার 
বিষয় এবং একে গ্রহণ না করলেও উপেক্ষা করা সহজ নয় । 
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মৃণালকান্তি ভদ্রঃ জাঁপল দার্ভতর্‌ঃ লমাজতগ্ম ও জ্ঘাধীনভা, 
বিজ্ঞাপনপর্ব, চতুর্দশ বর্ষ, বিশেষ,সংখ্যা, আশ্বিন 
১৩৯৩ । 
অরুণ মিন্র £ সার্তর: ও ভাঁর শেষ দংলাপ। 
সঞ্জীব ঘোষ £ জাঁ-পল সার্তর $ জীবন ও দর্শন । 
মৃণালকান্তি ভদ্র  আন্তিরাদ £ জা-পল সার্ভর্‌-এর দর্শন ও সাহিত্য । 
সঞ্জীব ঘোষ $ঃ আবাদ ঃ দর্শনে ও দাহিত্যে। 
আছি. গিয়ার, মার ৫. 


